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ভূমিকা 


বর্তমান সংকলনটির নাঘ “গণশিক্ষার প্বপক্ষে+। তবে কি “গণশিক্ষা 
বিপক্ষে বলে ফিছু আছে? এমন কেউ কি আছে, যার! নাধারণ মানুষের 
মধো শিক্ষ! বিস্তার চায় নাঃ তার বিরোধিতা করে ? 

হাঃ, আছে, 'অবশ্তই আছে! আরো বলা যাঁয়-যতদিন সমাজ শ্রেণী- 
বিভক্ত থাকবে, ততদিনই “গণশিক্ষার বিপক্ষে বলার লোক থাকবে । 

সমাজতাস্ত্রিক শিক্ষাবীদ ক্যালিনিন বলেছেন, “শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শিক্ষ। 
কখনোই শ্রেণী-নিয়ন্ত্রপের বাইরে বা উর্ধে থাকতে পারে না|” এই সঙ্গে 
বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের প্রবক্তা মার্কসের একটি বক্তব্য স্মর্ণীদ্দ । যার্কস বলেছেন, 
“যে-শ্রেণী সমাজের বস্তুগত উৎপাদনের উপায়গুলি দখল করে "মাছে, সেই 
শ্রেণীই এ স্বাদে সমাজের মানসিক উৎপাদনের উপায়গুলিও দখল কনে 
রাখে | ৮০, যে-সব ব্ক্তি শাসকশ্রেণীর সভ্য তার! অন্তান্ঠ জিনিসের ঘখ্ে 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও অধিকারী) হয় এবং সেই সুবাদে চিস্তা-ভাবনার কাঁজ্জট এ 
করে 1?” 

উপরোক্ত মন্তবা ছুটি থেকে বোঝা যায়_ যুগে বুগে শ্রেণী-বিভন্ত সমাজে 
শিক্ষা-সংস্কৃতি শাসক ও শোষক শ্রেণীর বিশেষ অধিকার হিসাবে বঙ্ায় ছি । 
'মাদিম সাম্যবাদী সমাজে, যেখানে শ্রেণী-ভেদ ছিল না সেখানে উৎপাদনের 
উপাদান ও উৎপক্ন দ্রব্যের উপর সমাজের যোখ অধিকার ছিঙ্স। সেখানে 
চিন্তা-ভাবনা! ও পরিকল্পনার কাজও চলতে। সম্মিলিতভাবে । মানসিজ-শ্রথ 
ও কায়িক-শ্রমের মধ্যে বিভেদ ছিল না। সমাজ শ্রেণী-বিভক্ত হয়ে পড়লে 
এই বিভেদের সুচন! হয়, “পরিকল্পনাকারী মাহঘ” আর *শ্রমকারী মানের? 
মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। প্রথমোক্তর! চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা করার একচেটিয়া 
অধিকার দখল করে। আর শেষোক্তরা কেবল শ্রম দিয়ে প্রথষোক্তদের 
পরিকল্পনার বন্তগত রূপ দেয় মাত্র, অর্থাৎ বস্তরগত সম্পদ সৃষ্টি করে। ফলে 
উৎপন্ন সম্পদ্দ ক্রমেই পরিকল্পনাকারীদের সম্পত্তি হয়ে উঠে। আর সেই 
হ্ববাদে তারা অ্রমকারী মানুষকে শাসন ও শোষণ করে। কনকুসিয়াসের 
অনুগত একজন চেনীক দার্শনিক বলেছিলেন, “যারা তাদের মন দিয়ে শ্রম 
করে তারা অপরকে শাসন করে, আর যারা শরীরের বল দিয়ে শ্রম করে তার! 
অপরের দার পরিচালিত হয় ।” 


(খ) 


কোন একটি যুগের প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রকৃতি ও তার শক্তিগুলি 
সম্পর্কে যতটুকু জ্ঞান না থাকলে শ্রমকারী মানুষ তার শ্রমশক্তিকে সার্থকভাবে 
উৎপাদনের কাজে লাগাতে পারে না, শাসক ও শোষক শ্রেণী মাত্র ততটুকু 
জ্ঞানই তাদের দেয়। 

দাস-ব্যবস্থার যুগে তাই ক্রীতদাসের জন্য কোনরূপ শিক্ষার ব্যবস্থাই 
ছিল না। সামস্ত-যুগে উৎপাদন ব্যবস্থার কিছুট1 উন্নতি হয়েছে । আবার 
ভূমিদাস ত্রীতদাসের চেয়ে কিছুটা ব্বাধীন। দ্েখানে ভূমিদাসের কিছুটা 
ব্যক্তিগত উদ্যোগ ব৷ প্রয়াসের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই তাদের জমি, 
জলবাধু, খতুভেদ, চাষের উপায়-উপকরণ সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান দেওয়ার ব্যবস্থা! 
ছিল। আর ত। দেওয়া হতো প্রধানত মুখে মুখে ছড়া, আপ্তবাক্য, আর্ধ্য। 
ইত্যাদির সাহায্যে । কিন্তু সে যুগেও গণশিক্গার প্রসার শাসক ও শোষক 
শ্রেণী কখনই চায়নি । কারণ “যে-কুষক লিখতে পড়তে পারে, অশিক্ষিত 
কৃষকের চেয়ে তাকে ঠকানো অপেক্ষাকৃত কঠিন” (ভিডেরো )। তাই 
সেই যুগ থেকেই গণশিক্ষার প্রয়োজন ও চাহিদা এবং সেই সঙ্গে শিক্ষা! বিস্তার 
সম্ভাব্য বিপদ এই দুই পরস্পর বিরোধী বিষয়ের দ্বন্দের উদ্ভব দেখা দেয় । 

পুঁজিবাদী সমাজে যন্ত্র-শিল্পের প্রবর্তন ও প্রয়োগ শ্রমিকের কাছে কিছুটা 
সাধারণ জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি দাবি করে। ত৷ ছাড়া শিল্পজাত দ্রব্য-সামগ্রীর 
ব্যবহার ও চাঁহিদ। বৃদ্ধির জন্যও সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্গী ও অভিজ্ঞতার 
প্রয়োজন । তাই প্রথম দিকে অশিক্ষিত অজ্ঞ সাধারণ মানুষের পক্ষ অবলম্বন 
করে বুর্জোয়া শ্রেণীই শিক্ষা প্রসারে অগ্রর্ণা হয়েছিল। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজেও 
শিক্ষা-ববস্থা বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থা 'ন্তদ্বন্ছ থেকে মুত্র নয়। উন্নততর 
উত্পাদনের শ্বার্থে মেহনতী মাঙ্গষকেঃ বিশেষতঃ শি্ন-্রমিক ও পুঁজিবাদী 
ব্যবস্থায় পরিচালিত কষি-থামারের খেতমজুরদ্র শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন । 
আবার এদের শিক্ষিত করে ুপলে ভবিষ্যতে বিপদের সম্ভাবন। রয়েছে। 
কারণ “শিক্ষা আনে চেতন1, আর চেতন আনে বিপ্লব 1৮ 

শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের ( অবশ্যই বুজোয়। সরকারের সঃ) কাজক্ন সম্বন্ধে 
মন্তব্য করতে গিয়ে উলই্য বলেছিলেন» ৮005 506508500০৫ 2136 (0৮০10- 
7085৮ 1165 1) 006 05০0901655 18001517005 ৫00 60০ (30610002625 
1505৪ (0185 2130 ৮৮11] 00616609165 88%/258 90955 006 


6281151) 06110061710. 


(গ) 


বুর্জোয়। শিক্ষা-ব্যবস্থার অস্ত ন্দের বিষ্টি শিক্ষাবিদ ক্যালিনিন এমনিভাবে 
দেখিয়েছেন__ 

“পু*জিপতি চায় শ্রমিক ও কৃষক কোনরূপ প্রতিবাদ না করে আজ্ঞাবহ 
ভূত্যের মতো শোষণের সমস্ত বোঝা বহন করবে । এই উদ্দেশ্য থেকে গুরু 
করলে পু্জিপতিরা কথনই শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্য উদ্ভম ও সাহস্‌ সঞ্চার 
করতে চাইতে পারে ন1॥ চাইতে পারে না তাদের কোন প্রকার শিক্ষা দিতে । 
কারণ অজ্ঞান ও ছুর্দশাগ্রস্থ লোককে বাগে রাখা সহজ । কিন্তু এইসব 
লোকদের নিয়ে তে! যুদ্ধ জয় করতে পারা যায় না, কারণ প্রাথমিক জ্ঞানবুদ্ধি না 
থাকলে সেই শ্রমিক তো! যন্ত্র ও হাতিয়ার চালাতে পারে না । একদিকে 
যন্ধপাতির উন্নতি, অস্ত্রের জন্ প্রতিযোগিতা এবং অপরদিকে শিক্ষার স্থষোগ 
লাভের জন্য শ্রমিক ও কৃষকদের সংগ্রাম বুজোয়াশ্রেণীকে বাধ্য করে শ্রধজীবী 
মাছকে অন্তত কিছুট! পধন্ত জ্ঞান দিতে । আবার লুটের! বুদ্ধের স্বাথে 
শ্রমজীবী মানুষে মধ্যে দু তা, সাহস ও অন্ঠান্ত গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতেও 
তার! বাধ্য হয়, যদিও ত৷ বুর্জেয়া শ্রেণীর পক্ষে বিপজ্জনক । 

“কোন প্রকার বুর্জোয়া শিক্ষা-বাবস্থাই এই দন থেকে মুক্ত হতে 
পারে না। 

“আর তাই বুজৌয়। সমাজ-চরিত্রে উল্লিখিত জন্মগত ছন্বগুলি বজায় থাকা 
সত্বেও শাসকশ্রেণী সমস্ত প্রকারে জনগণের উপর আধিপত্য কায়েম রাখার 
হাস্কর প্রচেষ্টা চালায়, খোলাখুলি দমনমূলক উপায় থেকে শুরু করে ধূর্ত 
প্রতারণার মাধ্যমে |” 

বুর্জোয়াশ্রেণী মেহুনতশী জনগণকে যে সামান্যতম শিক্ষা-সংস্কৃতির স্থযোগ 
দিতে বাধ্য হয়, তাও করে খুবই সতর্কতা নিয়ে । শিক্ষবীয় বিষদ্ন নির্বাচনে, 
বিষয়বস্ত পরিবেশশে সব সময় লক্ষ রাথে যেন ভাদের চিন্তা-চেতনা, 
ধ্যান-ধারণার মধ্যে বুর্জোয়।-স্ার্থের-পরিপহ্ী কোন উপান্গান গড়ে না ওঠে। 
কিন্ত এতৎসত্েও বুর্জোয়া শিক্ষা-ব্যবস্থ। তার অস্তব্থন্দ থেকে মুক্তি পায় ন!। 
আর এই অন্তদবন্ব বলতে গেলে পুজিবাদী সমাজের উৎপাদন ক্ষেত্রের 
অন্ততন্দেরই প্রতিফলন । 

ভারতীয় সমাজের শিক্ষা-সংস্কৃতির ইতিহাসও এইরূপ । ভারতীয় সমাজে 
বর্ণাশ্রমের মধ্যেই শ্রেণী-ভেপ্ের প্রকাশ ঘটেছে । বৈদিক যুগে শিক্ষা-সংস্কৃতির 
অধিকার ছিল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই ছুটি উচ্চবর্ণের মধো সীমাবদ্ধ । বৈশ্ত, 


ও 


শৃদ্র ও বর্ণেতর আদিম অধিবাসীদের তাতে কোন অধ্বিকার ছিল না। শিক্ষা 
বাহন “ছল সংস্কৃত, যা] উচ্চবর্ণের পুরুষদের মধ্যে কথোপকথনেও বাবহৃত হুতো। 
মলা ও নিযরবণের লোকেরা কথাবার্তা বলতে। প্রাক ভাষায় । 

ধন, রাছনীতি, দর্শন ও "মন্ত্র শিক্ষা! দেওয়ার দায়িত্ব ছিল প্রধানত ব্রাঙ্ছণদের 
উপব, কখনো! কথনো! ক্ষত্রিয় শিক্ষকের উল্লেথও দেখা যায়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় 
ফা ন্ধ কোন বর্ণের মানুষের শিক্ষা গ্রহণের অধিকার ছিল না। 
,খালাখুলিভাবে তাদের প্রত্যাখ্যান করা €ছত্তো। নীচ নিষাদকুলে জন্মগ্রহণ 
করার অপরাধে ত্রন্গিণ শুরু, দ্রোণাচার্ধয একজব্যকে শিত্ুত্থে বরণ করতে 
পারেন নি। ক্ষত্রিয় সন্তান হয়েও সত বা সারথীর পুত্র বলে পরিচিত হওয়ায় 
যক্ষ'বীর কর্ণও দ্রোণাচার্ষের শিশ্বত্ব লাভে বঞ্চিত হয়েছিলেন । 

অন্মজ্জ কর্তৃক শাস্ত্রচর্চা সমাঙ্জের অমঙলের কারণ বলে চচ্ভিত হতো । তাই 
ধ্মাশ্রর রামরাজে। ব্রাহ্মণ পুত্রের অকাল ঘুত্ার কারণ খুঁজছে গিয়ে দেখা 
পেগ, 1 হলো অন্তরঙ্গ শধুকের শান্ত্রাচশীলন। তাই তার উপর রাজরোষ 
,না্ঘ এল । প্রঙ্জগাবতংসল শীরামচন্্র নিঙ্ৃহস্টে জ্ঞানপিপাস্থ পাতকীর সুওচ্ছে 
কাছে সমাজকে কন্যমুক্ত করলেন । 

“কপ্ত এই অবস্থা পরবতাকালে বঞজায় থাকে নি। বৈদিক ব্াঙ্গণা ধর্মের 
কোর অনুশাসন, জটিল ক্রিয়াকা্ড ও দূরতিক্রম্য বাধা-নিষেধের বিরুদ্ধে 
ম'্ট বর অসজ্োষ পুঞ্জিভূত ভচ্ছিল। আর তারই উপর ভিত্তি করে বৌদ্ধ ও 
»জন ধমের আবির্ভাব । বুদ্ধদেব ও মহাবীর সহ সরল প্রাকত ভাষায় তাদের 
ধম প্রচার করলেন। বৈধধিক ক্রিয়াকাণ্ডের জটিসতামুক্ত লোকায়ত ধর্ম 
অপ্থষের মন জয় করে নিল। শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্মীচরপের ক্ষেত্রে বর্ভেদের 
প্রাতবন্ধকতা সবে গেল। ব্রাঙ্গণা ধর্ম প্রচণ্ড ঘা খেল! 

এই ঘটনাকে যদি নিছক ধম-বিপ্রব বলে দেখা ষায় তবে তুল করা হবে। 
বোদক ধুগের প্রথমদিকে মানুষের প্রধান উপজীবীক। ছিল শিকার ও পশুপালন । 
টংপান্দন ব্যবস্থ। ছিল খুবই অনুষ্নত | তাই তাও সঙ্গে সংকণ্ণ ব্রাঙ্মণ্য ধর্ম-সংস্কতির 

জতটা বিরোধ ছিল না| কিন্ত পরবর্তীকালে কৃষি ও কুটির শিল্পের বিকাশের 
ফ্জে সমাজের আর্থ-সামাঞ্জিক অবস্থার পরিবর্তন স্চিত হলো । বৈদিক যুগে 
বেশ্তয ও শূত্রগণ অতি নিক়মানের সামাজিক অধিকার ভোগ করতে।। কুবি ও 
কুটির শিল্পের বিকাশের ফলে তদের--বিশেষ করে বৈশ্বদেগ--অর্থনৈতিক 
অবস্থা পরিবর্তন হলে তার অধিকতর সামাঞ্জিক স্বীকৃতির জন্ত উত্গ্রীব 
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হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম তাদের সেই স্থযোগ এনে দিল। ধর্মাচরণ 
ও শিক্ষায় সকল বর্ণের সমানাধিকাঁর স্বীকৃত হলো । বৈদিক যুগের সাহিতো 
নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্ত ছিল। বৌদ্ধ যুগের 
সাহিত্যে শ্রেষ্ঠা, হশুশিল্পী, ও বণিক সম্প্রদায় বেশি বেশি করে স্থান পেতে 
লাগলো । অন্যতম প্রধান পরিবর্তন দেখা গেল শিক্ষা ক্ষেত্রে । 

(৯) শিক্ষার পরিধি বেশ কিছুটা! বিস্তৃত হলে1। 

(২) 'আচাধ ভিত্তিক আশ্রম-শিক্ষার স্থানে প্রতিষ্ঠান-ভিভ্ভিক শিক্ষার প্রসার 
ঘটলো । 

(৩) শিক্ষার পাঠক্রমে বাবহারিক শিল্প] সংযোজত হলো! । 

(৪) ব্যাপক লোকায়ত শিক্ষার কাঠামো! গড়ে উঠতে লাগলো । 

(৫) 9 উচ্চতব শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কত ভাষার প্রাধান্ত থেকে গেলে 
লোকাস্নত প্রাকৃত ভাষার স্থান শিক্ষা।-সংস্কৃতির অঙ্গনে ক্রমশ; বাড়তে 
লাগলে! । 

বর্ণভে্নকে অস্ব/কার করে, বর্ণ-নবিশেষে সকলের জন্য শিক্ষার অধিকারে 
রি খোষ্ণা করে বৌদ্ধ যুগের শিক্ষ1-বাবস্থা উচ্চ শিক্ষা ও মৌলিক বৃত্বি-শিক্ষা 

ডাও সর্বসাধারণের জন একটি সাধারণ শিক্ষাণবাবস্থার গোড়। পতন করেছিল । 

তত্সন্তেও শ্রষজীবী মানষের এক বিরাট অংশ- নিয়বর্ণ ও বর্ণেতর সম্প্রদায়, 
উউাজীটোর অঙ্গনের বাইরেই থেকে ফায়। 

এ কথা ঠিক যে, সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে জৈন ধর্ম বেচে থাকলেও, বৌদ্ধধর্ম 
কিন্তু কার্যত তার জন্মভূমির মাটি থেকে ক্রমেই লরে যায়। ব্রাঙ্গণ্য ধর্ম 
কিছুটা] উদারতা নিয়ে আবার তার অধিকার ফিরে পায়। সাধারণ মান্ছষের 
জন্ক যে শিক্ষা-ব্যবস্থা ইতোমধ্যে শুরু হয়েছিল তা চলতে থাকে । বৈদ্দিক 
যুগের আশ্রম-শিক্ষার স্থান ক্রমে প্রতিষ্ঠান-ভিভিক শিক্ষ/র দখলে চলে যেতে 
থাকে । সংস্কৃত ভাষ। নির্ভর উচ্চ ও মধ শিক্ষা চলে টোল ও চতুষ্পাটিতে । 
আর সাধারণ মানুষের ভাষায় চলতে থাকে গ্রাম্য পাঠশালা ও পারিবারিক 
শিক্ষা-কেন্দ্রগুলি । 

মুললিম যুগে হিন্দু শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কিছুট। সংকোচিত হয়ে আত্মরক্ষামুলক 
বাবস্থা নিতে হয়েছিল। মুসলিম শিক্ষা-ব্যবস্থায় ষা্রাস! ও মক্তব প্রায় হিন্দু 
টোল ও চতুষ্পাটির পর্যক্সে পরিচালিত হতো, গ্রামীণ পাঠশালাগুলিও 
চলতে থাকে । 

৯ 
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বৈদিক, বৌদ্ধ ও পরবর্তী হিন্দু ও মুসলমান--সব যুগেই শিক্ষা মূলত ধর্মকে 
আশ্রয় করেই এগিয়ে চলেছে । উচ্চ ও মধ্য শিক্ষা সমাজের উচ্চবর্ণ ও 
স্থবিধাভোগীদের অধিকারেই থেকেছে । 

ব্রিটিশ গুপনিবেশিক শোষণ গুরু হওয়ার আগে পর্ধস্ত এই অবস্থা বজায় 
ছিল। তাই বলা হয়, ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদীদেকর শাসন ও শোষণের ফলে ভারতে 
যে বাপক গণশিক্ষার বাবস্থা ছিল তা ধ্বংস হয়েছে | আক্ষরিক দিক থেকে 
বিষয়টি সত্য হলেও, বিষয়টির অন্য আর একটি লক্ষাণীয় দিক আছে। 

ইংরেঞ্ররা এদেশে জঁকিয়ে বসার ঠিক পৃবে ভাক্তীয় সমাজের আথক, 
সামাঞ্জিক ও রাজনৈতিক অবস্থাটা! ছিল অনেকট৷ এইরূপ--দূরদূরান্তরে অবস্থিত 
কয়েকটি প্রশাসনিক ও বাণিজ্বিক কেন্দ্র বাদ দিলে গোটা! ভারতীয় সমাক্জ 
ছিল প্রায় বিচ্ছিন্ন অসংথা স্বনির্ভর গ্রাষের সমষ্টি । জনসংখ্যার প্রায় গোটাটাই 
ছিল কৃষির (চাষবাস, পশুপালন, কুটির-শিল্প ইত্যাদির) উপর নির্ভরশীল । 
আর সব রকম উৎপাদন কর্ম চলতে! মান্ধাতার আমলের পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতির 
সাহাযো--কাঠের লাঙলে চাষ, চরকায় স্ৃতে] কাটা, হস্তচালিত ঠাতে কাপড় 
বোন!» কামারশাল ও কুমোরের চাকে তৈরী হাতিয়ার ও বাসনপত্র ইত্যাদি । 
বন্তা, খর! জনিত আজন্ম! লেগেই থাকতো । ছৃভিক্ষ, রোগ-ব্যাধি, মহামারি, 
শিশুমূত্যু ইত্যাদির ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল নগণা। 

প্রায় অপরিবত্তিত জনসংখা!, স্থিতিশীল জীবনযাত্রার মানসহু এইসব ন্বনিত র 
গ্রামসমুহের উৎপাদন চলতো! প্রায় সরল-পুনরুৎপাদনের স্তরে । কঠোরভাবে 
নির্দিষ্ট বর্ণাশ্রমের ভিত্তিতে সামাজিক দায়-দায়িত্ব 'ও অধিকারের সীমা ছিল 
স্থনির্দিষ্ট । আর সামাঞজিক উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর ব্টনও হতো! তার উপর 
ভিত্তি করে; তাই তা ছিল কমবেশী পূর্বনির্ধারিত । 

রাজনৈতিক দ্বিক থেকে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজ ছিল থুবই নিলিপ্ত ও 
অনংবেদনশীল ৷ রাজ্যের ভাঙ্গাভাঙ্গি, ভাগাভাগি নিয়ে গ্রামীণ সমাজ মাথা 
ধামাতে। না। গ্রামটি অখণ্ড থাকলেই হলো, গ্রাম সমাজের আচার-আচরণ, 
রীতি-নীতি ঘ! ৭1 থেলেই হলো । দেশট1 কোন শক্তির কাছে গেল, কোন 
সম্রাটের করায়ত্ব হলো ত! নিয়ে তাপের উদ্বেগ বা কৌতুহল ছিল না বলেই 
চলে। গ্রামের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি অপরিবতিতই থাকতো | 

ব্রিটিশপূর্ব যে সকল শক্তি ভারতে অভিযান চালিয়েছে বা এখ!নে রাজ্য 
স্থাপন .করেছে তারা কথনে! এই স্থিতিশীল গ্রামীণ ব্যবস্থাকে আথাত কৰেনি, 


শিক্ষার স্বপক্ষে ৩ 


বরং তা মেনে নিয়ে নিজেদের সেইমতে 1 মানিয়ে নিয়েছে । তাদের সামস্ত- 
তান্ত্রিক শোষণের বোঝ! গ্রামীণ মাহুষের কাছে গুরুভার হলেও তা গোঁট! 
সমাজের কাঠাষোটি ভেঙ্গে ফেলে নি। কারণ সামস্ত-তানস্ত্রিক শোষণের চরিত্র, 
গভীরতা ও পরিমাণ সামস্ত-প্রতৃদ্দের ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাস, খেয়াল-ধুশী ও 
ভোগ-দ্রবোর যোগানের দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। 

এমনি একটি সমাঞ্জ-ব্যবস্থা ও তার অর্থনৈতিক ভিন্বিমূল ভেঙে পড়েছিল 
ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদীদের শোষণের প্রথম ধাকাতেই। যে শোষণের মূল চি 
হলো! পুঁজিবাদী শোষণ, যার জপমাল! হলো» মুনাফ1, আরে! মুনাফ1 | পুঁজিবাদী 
মুনাফার লোভ কোন কিছু দ্বার! নিয়ন্ত্রিত থাকে না, তাই তা হয় সীমাহীন । 

এই শোষণের ফলে ভারতীয় শ্বনিভর গ্রার্মীণ অর্থনীতির কাঠামোটি যেমন 
ভেঙ্গে পড়েছিল, তেমনি ভেঙ্গে পড়েছিল তার উপর নিভ রশীল ভারতীয় 
সমাজের শিক্ষ/! কাঠামোটি । এই সময়কার বাংলাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা কি 
ছিল তার একটি প্রামাণ্য চিত্র পাওয়া! যায় উইলিয়ম এডামের ( ১৮৩৫-৩৮ ) 
রিপোর্ট থেকে । এডাম পর পর তিনটি রিপোর্টে বিস্তারিত বিবরণ রেখে 
গেছেন । তা থেকে ভ্রানা যায়” __শিক্ষা-ব্যবস্থা' ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল-- 
উচ্চশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা । সমাজের উচ্চবর্ণ ও সন্ত্রস্ত বংশের মাবরাই 
কেবল উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন | সাধারণ মানুষের জন্ত ( তাও প্রধানত 
মধ্যবন্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, নিয়্বর্ণ ও আদিবাসীদের জন্য বিশেব কোন 
ব্যবস্থা! ছিল বলে মনে হয় না) ছিল প্রাথমিক শিক্ষা । হিন্দুদের উচ্চশিক্ষার 
জন্ত ছিল টোল আর মুদলমানদের জন্য মাদ্রাসা । প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছিল 
গ্রাম্য পাঠশালা ব1 পারিবারিক শিক্ষা-ব্যবস্থা। | 

্রাঙ্ণ ও উচ্চেবণের কিছু কিছু হিন্দু সংস্কতের মাধ্যমে টোলে ধর্মশান্ত, 
পুরাণ, দর্শন, ব্যাকরণ, সাহিত্য ইত্যাদি পড়তো । আর অবস্থপন্ন উচ্চন্তরের 
মুসলমানগণ মাদ্রাসাতে আরবি ও ফার্সীর মাধ্যমে ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে উচ্চ 
শিক্ষা গ্রহণ করতো! । উচ্চশিক্ষার জন্য ছাত্রদের কোন খরচ বহন করতে হতো! 
না। জমিদার ও অবস্থাপন্গ লৌকেদের দান ইন্যাদি থেকে টোল ও মাদ্রাসার 
খরচ চলতো । 

সাধারণ মানুষের শিক্ষার জন্য ছিল পাঠশাল! | এতে পড়ার হন শিক্ষার্থীকে 
সাধান্য হঝেও খরচ বহন করতে হোতো।। সেখানে তারা মাতৃভাষায় পড়তে, 
লিখতে ও সামান্য হিসেব-নিকেশ করতে শিখতো | শিক্ষার বিষয় থাকতো! 
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গতাশ্গতিক-_ যেমন জলবাবু, থতু পরিবর্তন প্রভৃতি প্রাকৃতিক গতি-গ্রকৃতির 
অপরিবর্তনীয় আবর্তন সম্পর্কে কিছু জ্ঞান। তাও আবার পরিবেশন করা হতো 
থণার বচন, চাণক্য গ্লোকের মতে! কিছু 'আপ্ত-বাক্যের সাহায্যে। সাধারণ 
হিসাব-নিকাশের ভন্য গুণের নামত, পভঙ্করের 'মর্ম্যা ইত্যাদির জ্ঞানই যথেঞ 
মনে করা হতে । ফলে তাদের মধ্যে গড়ে উঠতে] কিছু কিছু সংস্কার, যা স্থান- 
কাল-পাব্রের পরিব্তনের স্ঙ্গে সঙ্গতি রেখে পুন:স'স্কৃত না হওয়ায় কালক্রমে 
কুসংস্কার রূপে চেপে বসতে1। 

ফার্সী ছিল তখনকার সরকারী ভাষ।। তাই সরকারী চাকুরীর স্বার্থে 
হিন্দু উচ্চবিত্ত ও মধাবিত্ব শ্রেণীর একটি অংশ ফার্সী পড়তেন, কখনও মাদ্রাসার 
ছাত্র হয়ে, নয়তে। ফাসী শিক্ষক রেখে । মুস্লমান শিক্ষকদের সঙ্গে হিন্দু ফাসা- 
শিক্ষকও দেখা গেছে। ফারসী ছাত্রদের মধো মুসলমানের চেয়ে হিন্দু ছাত্রের 
সংখ্য। বেশি পাওয়া গেছে। 

আগেই বলা হয়েছে যে, স্থানীয় উত্পাদন ছিল প্রায় সরল-পুনরুৎ্পা্দনের 
ত্তরে। ফলে তা থেকে ইংরেজ বণিকদের প্রয়োজনমতো উদ্বৃত্ত পাওয়া সম্ভব 
হচ্ছিল না। তাই সাম্রাজাবাদ ইংরেজদের পু'জিবাদী লুটের স্বার্থে এদেশে 
কাচামীলের উৎপাদন এবং ব্রিটিশ শিল্পজ্াত দ্রবোর চাহিদা বাড়ানোর প্রয়োজন 
দেখ! দেয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে জার্মানীর, অভিজ্ঞতায় 
ইংরেজর। জেনেছিল যে, শিল্লোৎপাদদনের যুগে উৎপাদন ও চাহিদা! উভয় 
ক্ষেত্রের বিকাশে জনসীধারণেপ ষধো বাপক শিক্ষা! বিস্তার বিশেষ ফলপ্রন্ 
»য়। তই একদল্‌ ইংরেজ ভারতবধে শিক্ষা বিস্তারের প্রস্তাব তুলে ধরে। 
আর্থার ম্যাহু তার “এডুকেশন ইন হপ্ডিয়া” গ্রন্থে লিখলেন_-“দেশের। বাস্তব 
সম্পদের বুদ্ধি ঘটানে। এবং প্রয়োজনীয় কাজকর্মের জন্য তালিম দেওয়ার কথ;ও 
উঠেছিল।৯ অন্য আর একটি ঝুটিশ সরকারী দলিলে দেখ যায়--”“আমাদের 
শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাচামাল এবং আমাদের দেশের সমস্ত শ্রেণীক্ধ লোকের! 
য| প্রচুরভাবে বাবার করে এমন সব দ্রবা-সামগ্রীক্ন অধিকতর ও নিয়মিত 
যোগান সুনিশ্চিত করতে এবং সেই সঙ্গে ব্িটশ শ্রমিকদের তৈরী জিনিসপত্রের 
চাহিদা! অধ্যাহত রাখতে” এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা] প্রসার করা প্রষ্নোজন | ২ 
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আমরা জানি বুর্জোয়া! উৎপাদন ব্যবস্থার মতো! বুর্জোয়া! শিক্ষা-ব্যবস্থাও 
শান] অন্তদ্বন্বের মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হয় । তাইতো দেখি ১৭৯৩ সালে 
ইংলগ্ডের কমন্ম সভায় যখন ভারতে মিশনারী পাঠানো এবং শিক্ষা-বিস্তারের 
প্রস্তাব এলো, তখন ““ইষ্ট-ইপ্ডিয়! কোম্পানীর একজন ডাইরেক্টর বলেন, এই 
সেদিন আমরা আমেরিকায় স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে আমাদের উপনিবেশটা 
হারালাম, এখন মাবাঁর সেই ভুলের পুনবাবৃত্তি করে ভ'রতটাকে সেইমতো 


হারানো চলবে না। এই বিরোধিতার ফলে প্রস্তাব তুলে নিতে হয় ।”১ 
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তার “রামমোহন ও তৎ্কাপীন সমাজ ও 


সাহিত্য” গ্রন্থে লিখেছেন “ইণরেজের রাজ্যের মধ্যে খুইধর্ প্রচার কর! নিষিদ্ধ 
ছিল। কোম্পানির ডাইরেক্টর! পাদরিদের ভরাতেন |”, 

অথচ এসব সন্বেও ১৮১০ সালে শিক্ষাথাতে বাৎসরিক ১ লক্ষ টাক! 
খরচ করার সিদ্ধান্ত নিতে হলো । 'মাবার সেই টাকা কিভাবে খরচ কর! হবে 
1 নিয়ে দেখ! দিল নান! অন্তদ্বন্থ। এই অন্বদ্রন্দে ভারতীয় শিক্ষাবিদগণও 
প্রাচাবাদী ও পাশ্চাতাবাদী িসাবে ছুভাগ হয়ে জড়িয়ে পড়লেন । আর এরই 
হুষৌগ নিয়ে ১৮৩৫ সালে মেকসে স্থকোৌশলে নানা বাগারছ্বর ও ভগ্তামীর 
আড়ালে এমন একটি শিক্ষা-বাবস্থ'র সুপারিশ করলেন যাতে সাপও মরবে, 
অথচ লাগিও ভাঙবে না। 

প্রথমেই ঠিক হলো-_সাধারণঠাবে সমস্ত দেশবাপীর মধো শিক্ষা! বিস্তারের 
জন্ত প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ন অথ যেহেঠ সরকারের হাঁ* নেই, তাই এই টাক1 কেবল 
উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যয় কর! হবে। "মার সেই শিক্ষার মযাধাম হবে ইংরাঞ্জি। 
সঙ্গে সঙ্গে এই 'মাশ্বাদবাণী ৮6) উচ্চার্রিত হলে! যে, এইসব নব্য-শিক্ষিত 
উচ্চবিত্তের লোকের! ইংরাক্ীর মাধাষে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আয্ত্ব করে 
তা নিঙ্জন্য মাতৃতাবাকস সাধারণ ম'নুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন । এই পেই তন 
যা 'ডাউনওয়ার্ড কিন্টে'সন থিওরী" বা 'উপর থেকে চুইয়ে নামার তব", 
বলে কুখ্যাত। 

শ্রেণী-বিভক্তি সমাজে শাসক ও শোষক শ্রেণী! চায় মেকলে সাহেব 
কার্যত তাকে দ্দপ দিয়েছেন মাত্র । কারণ তার] জানতে! "চুইয়ে নামার 
যে তন্ব তারা দিয়েছেন তা কোন দিনই কার্যকরী হবে না। ভাওতা ও 
বাগারম্বরের আড়ালে তারা শিক্ষা-সংস্কৃতিকে সমাজেয় উপরতলার লোকেদের 


১। “শিক্ষা ও শ্রেণী সম্পর্ক সৈয়দ শাহেছুল্লাহ--পৃঃ ১৩ 


৬ শিক্ষার ত্বপক্ষে 


মধ্যে আটকে রাখার ব্যবস্থা করলেন। আর সাধারণ যানগষকে অশ্িক্ষ1! ও 
অজ্ঞতার মধ্যে রেখে সাম্রাজ্যবার্ধী শাসন ও শোষণের সহজ শিকারে 
পরিণত করার বাবস্থাটি পাক1 করলেন। 


একট লক্ষ্য করলেই দেখ! যায় যে, তাদের এই শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ 
ছিল ব্রিউশ স্বার্থের গ্রতি বশংবদ এমন একটি এ্লট শ্রেণী তৈরী করা যাঁরা 
তাঁদের সামাজ্যবাদী শাসন € শোষণ যন্ত্র পরিচালনার জলা প্রয়োজনীয় লোকের 
বৌগান দেবে এবং ব্রিটিশ প্রভৃদের জয়গান গাইবে । তারা স্পষ্টই বলেছে, 
«ইংরাজী শিক্ষার ফলে এদেশে এমন এক শ্রেণীর লোক হৃষ্টি হবে বার! বর্ণে 
ও রক্তেই শুধু ভারতীয্র থাকবে, কিন্ধ রুচি, মতবাদ, নীতি ও বুদ্ধিতে হবে 
খাটি ইংরের্” | মেকলে সাহেব তার বাবাকে লেখা একটি পত্রে বলোছিলেন- 
''আমার দুঢ় বিশ্বাস পরব্তী ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এদেশে সন্ত্রস্ত শ্রেণীর মধ্যে 
এক ব্রনও পৌত্তলিক থাকবে না । আর তা হবে কোন প্রকার ধর্সপ্রচার ছাড়াই 1৮ 

'আমেরিকায় শিক্ষণ বিস্তারের তিন্ত 'আভিজ্ঞতা। মাথায় রেখে ব্রিটিশ সাম্রাজা- 
বাদশর! খুব সাবরধানতার সঙ্গে এদেশে একটি সংকীর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করেছিল। তাঁরা ভেবেছিল এই শিক্ষা ও তাব সঙ্গে যুক্ত সরকাৰ্দী চাকুরী ও লাভ- 
জনক পেশ! শিক্ষিত লোকগুলিকে ইংরেঙ্গ শাসনের প্রতি বিশ্বস্ত সেবক হিসাবে 
যুক্ত করে রাথবে। কিন্ত শিক্ষা আনে চেতন1”_-এই সত্য বুর্জোয়া বিশ্বাস ও 
আকাজ্ষ'র তোয়াক্কা রাখে ন!! তাই দেখা যায়, স্বাধীনত1 সংগ্রামের যুগে 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে জাতীয়-শ্ক্ষার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। 
যার প্রধান দাবিগুলি ছিল (১) বিনাবেতনে বাধ্যতামূল* সর্বজনীন প্রাথমিক 
শিক্ষা (২ মাতৃভাষার মাধামে শিক্ষা (৩১ কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদি । ১৯*৬ সালে 
প্রতিটিত হলো জাতীয় শিক্ষী-পর্ষদ, "সার সমসময়ে বিভিন্ন জায়গায় জাতীয়- 
বিদ্যালয় । আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেল, সরকারী সাহায্য ও সহযোগিত! 
ছাড় জাতীয় তরে একটি কাম্য শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই 
রাজনৈতিক ্যাধীনতার গ্রশ্থটিই অগ্রাধিক।র পেল। বোঝা গেল রাঙ্জনৈতিক 
ও অথনৈতিক আশা-আকাজ্ষার সফল রূপায়নের মতো জাতীয় শিক্ষঃ- 
আদর্শের সফল কপায়নও স্বাধীনতা লাভের উপর নির্তরণীল। 

অবশ্ত একথা ঠিক যে, জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন থেমে থাঁকেনি বাত! 
ব্যর্থও হয়নি । ইংরেজ সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রেও কিছু কিছু ব্যবস্থা নিতে বাধ্য 
হয়েছিল। রায়তওয়ারী অঞ্চলে থাজনার উপর শিক্ষা-সেস্‌ বসিয়ে প্রাথমিক 


শিক্ষার স্বপক্ষে ণ 


শিক্ষার প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশের অবস্থাটা ছিল ন্বতগ্ত্র। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের লীলাভূমি বাংলাদেশে সামন্ততাস্ত্রিক প্রতিবন্ধকত' 
ছিল প্রবল। শিক্ষা-সেল দিতে জমিদার শ্রেণী অস্বীকার করলো । তাই 
একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, ণ্বাংলা গভর্ণমেণ্ট ভারত গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে 
একমত না হযে এই সিন্ধান্ত করলেন যে চিরস্থায়শ বন্দোবস্ত শিক্ষা-কর বসানো 
অসম্ভব করেছে," ফলে বাংল! দেশে শিক্ষার প্রসার পিছিয়ে গেপ। 

কবিগুরু রবীন্দনাথ তাই ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, “একদা মহাত্মা 
গোঁথলে যখন সার্বজনীক অবশ্বশিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগী হয়েছিলেন, তন 
সবচেয়ে বাধা পেয়েছিলেন বাংলা প্রদেশের কোন কোন গণামান্য লোকের 
কাছ থেকেই” (শিক্ষার সাঙ্গিকরণ )। 

এই প্রসঙ্গে এ কথ। বললে বোধ হয় তুল হবে না যে, স্বাধীনতার পর ত্রিশ 
বছর ধরে পশ্চিমবাংলায় সেই পিছটানই বোধ হয় কাজ করেছে। নইলে 
স্বাধীনতার মুখে যে পশ্চিমবাংল1 শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বভার তীয় নিরিখে দ্বিতীয় 
স্থানের অধিকার ছিল, আজ তা কী করে ত্রয়োদশ/চতৃ্রশ স্থানে নেমে যেজে 
পারে? গত কয়েক বছর ধরে সবকারী পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষায় পশ্চাৎপদ 
রাজ্যগুপির অন্যতম বলে চিহ্নিত হয়ে আলছে। 

এরপর ১৯২৬ সালে যখন থসড়া প্রাথমিক শ্ঞ্ণি বিল বেঙ্গল কাউনসিলে 
এলো তখন সমস্থ বিষয়টি স্প& হয়ে গেল। খসড়া বিলে প্রস্তাব কর! ₹লে। 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত ষে অতিরিক্ত বায় হবে তা 'খুরণের জন্য থাক্সনার উপর 
টাকায় পাচ পয়স| হারে শিল্ষা-কর ধাধ্য করা হবে। সেই পাচ পয়সার মধ্যে 
এক পয়ল! .দবে জমিদারগণ, আর চার পয়সা দেবে প্রজাগণ। অভাব, খণ 
ও দারিদ্র গ্রগীড়িত প্রজাদের উপর করের এই বিরাট অংশ চাপানোর প্রস্তাব 
এমমিতেই অমানাঁষধক ছিল। তার উপর জমিদারগণ সমন্বরে বলে উঠলেন, 
প্রজার শিক্ষার ্বার্থে তাদের উপর কর আরোপ করা অন্যায়, তারা এই কর 
দেবেন না! গণশিক্ষা প্রসারের বিপক্ষে সেই প্রতিবাদ ধ্বনি! আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, এই জমিদারদের অনেকেই ছিলেন তখনকার জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃ- 
স্থানীয় ব্যক্তি, থে ক€গ্েস স্বাধীনতার পরবতী 1ত্রশ বছর ধরে পশ্চিমবাংলায় শান 
চালিয়ে পশ্চিমবাংলাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপছ রাঙ্গ্যে পরিণত করেছিল। 

অবশ্ঠ ইতোমধ্যে সাধারণ মানুষ তাঁর অধিকার সম্বন্ধে কিছুটা! সচেতন 
₹ওয়ায় তারাও তাদের উপর করের বেশির ভাগ অংশ চাপানোর বিরুদ্ধে 
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সোচ্চার হয়। ফলে বিলটি কয়েকবার সিলেট কমিটির হাত ঘুরে 'অনেক 
টাল বাহানার পর ১৯৩০ সালে 'আইনে পরিণত হয়। ঠিক হয়, জমিদ্বারগণ 
দেবে দেড় পয়স! আর প্রজার] দ্বেবে সাড়ে তিন পয়স1। 

স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় এই ব্যবস্থাই বহাল ছিল। মানুষ এই আশায় 
বুক বেধে বসেছিল যে স্বাধীনতা পেলে তাদের বন্দিনের সব আশা পুরণ 
হবে, সেই সঙ্গে শিক্ষার অধিকারও নুনিশ্চিত হবে । 

১৯৪৯ সালের ১৫ই আগস্ট দীর্ঘ-আকাভি্করিত স্বাধীনতা এলো । মানুষ 
অধীর আগ্রহ নিয়ে দিন গুণতে লাগলো । ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা 
গ্্ণণ করার পরেই ঘোনণা করলেন “শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের বৈপ্লবিক পৰিবর্তন 
আনতে হবে| ১৯৫০ সালে সংবিধান রচিত হলো । সগ্ধ স্বাধীন একটি 
দশের সাধারণ মান্তনের অনেক মঅ'শ! মাকাক্ষার প্রতি মর্ধাদ ও গুরুত্ব দিয়ে 
সংবিধান প্রণেতারা অনেক “কছু ভাল ভাল কথা তাহে স'নবিই করেছিলেন । 
(শক্ষার ক্ষেত্রে নিদেশক নীহতে সময় সামা বেধে বলে দেওয়া হলো 
সংবিধ'ন চালু হওয়ার দ*. বহসরের নধ্যে অথ ১৯৬০ সালের মধো 
৬ -১৪ বৎসপের প্রতিন্ট শ্িশ্বকে বাধাতামুলক অইিতনিক শিঙ্গার আওতায় 
শান $বে। 

দশ বছরের জায়গায় এশ বছর পরও দেখা গল শিক্ষাক্ষেত্রে বোনো বিপ্লব 
উলে। না; সামাঙ্জাবাদশ শাসকদের দারা প্রবতিত শিক্ষ1-বাবস্থাই কার্ধাত বহাল 
রইলো, এখানে ওখানে কিডু গ্রাজ্তক পনবদল করে। সব ছেয়ে ত্র খঙ্জনক ঘউনা 
এই যে, শ্বাধীনতান্ধ আগে ও পরে বিভিন্ন শিক্ষা কমিনি ও কষিশ্ন জাতীদ 
অর্থনীতির প্রয়োজনীয় বিকাশের ম্বা্ে বাপক গণশিক্ছা প্রসারের যে পরামশ 
দিয়েছিল এবং সংবিধানের নিদেশক নীতিতে যাকে জাত্রীয়-প্রতীজ্ঞাকপে গ্রহণ 
কর! হয়েছিল, তার কোন ম্বরাহাই আজে হয়ান । 

এই ধ্যাপারেও পশ্চিমবাংলার নিক্ষিয়তাই মবচেয়ে বেশি । বাধাতামূলক ন! 
হ্বাক, অন্তত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, এমনকি মাধামিক শিক্ষার 
কিছুট! পর্যপ্ত প্রায় প্রতিটি রাজাই যখন করে ফেলেছে, হৎনও পশ্চিমবাংল| 
ত1 করতে পরে নি। এই প্রথম পশ্চিষবাংলায় বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় 
এসে গোটা প্রাথমিক শিক্ষা তো! বটেই, এমনকি দ্বাদশ শ্রেণী পর্যস্ত শিক্ষীকে 
অবৈতনিক ঘোষণা করেছে। উল্লেখ থাকে যে এর আগে পশ্চিমবাংলায় 
সহরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা অটবাতনিক ছিল না! 
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শুধু তাই নয়, ইতোমধ্যে বামফ্রণ্ট সরকার গণশিক্ষা প্রসারের এক ব্যাপক 
কর্মহচী নিয়ে কাজে ঝাপিয়ে পড়েছে । শিক্ষাকে অইুবাতনিক করা ছাড়াও 
বিনামূল্যে বই, পোষাক, শ্লেট, খাতা, টিফিন এমন কি উপ'স্থৃতি ভাত। দেওয়ার 
ব্যবস্থা করেছে। এতদিন বিগ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে মথনৈতিক ও সামাঞ্তিক 
দিক থেকে অবহেলিত সম্প্রদায় এবং শ্বাদিবাস সম্প্রদায়ের অঞ্চলগুলির প্রতি 
মোটেই নজর দেওয়া হয় নি। বর্তমান বামফ্রণ্ট সরকার সেই অব 'অঞ্চল চিহিত 
করে ইতোমধ্যে নিক্রন্ব উদ্যোগে সেখানে অনেক নতুন বিছ্বা'লয় স্থাপন করেছে । 

সেইসঙ্গে শিক্ষাকে সবত্রগামী ও সাধংরণ মানুমের জীবন ও সমাজের সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি সুষ্ঠু ভাষানশিতি ও এন্টি কার্যকরী পাঠক্রম 
চালু করেছে। 

অথচ আশ্চর্ষের বিষয় এই থে, বাম্রণ্ট সরকারের স্ই শিক্ষানীতি আজ 
'আত্রান্ত। কিছু কিছু কায়েশীস্বার্থ ও তাদের তল্লীবা&ক-_ সংখ্যায় তার 
নগণা হলেও-তাবস্বরে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে । আনো আশ্চষের 
বিষ এই “য, এঃসব ভ্রনবিরোধী তথাকথিত বুদ্ধঙীবীর। এমন ভাবে কথা 
বলছেন, যেন তারা সাধারণ মাহুধের কত না ধন্ধু । 

এর 'মাগে পর্যন্ত আমরা দেখেছি সমাজের উ১ ছুলার লোবের। নিট 
তলার লোকদের খোলাখুল বলে দিয়েছে, ০তামরা 'অপাংক্তেয়। তোমর! 
মচ্ছুংখ তোমাদের শিক্ষ] সংস্কৃতিতে কোন আধকার নেহ। এমন কি 
প্রাষ পঞ্চাশ বছর 'আগে বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ “াউনঙ্গিলে প্রাথথমক শিক্ষা 
বিলের উপর প্রকাশ্য বিতর্কে সামস্ততান্ত্রক জম্দাদের পক্ষাশ্রয়ী প্রতিনিধি- 
বৃন্দ খোলাপুলি "গণশিক্ষা বিপক্ষে” বক্তব্য রাখতে ও 4ু্া বোধ করেন নি। 
আজ কিন্ত আর তা কর! মান্ছে না। আজ তাদের খোসের আড়াল খুণ্ভতে 
হচ্ছে, সাধারণ মানবের গুভান্তধ্যায়ীর মুখোস | কারণ দীর্ঘ-গণতাক্থিক লড়াই-এর 
উত্তাপে পোড় খাওয়া মানুষ আজ আর এমনি প্রকাশ্ঠ বিরোধিতাকে সহ) করবে 
না। "তাইতো দেখি, জমিদীর-পু জিপতি স্থার্থরক্ষাকারী কেন্দ্রীয় সরকার এক- 
দিকে বখন বল্লাহইন শেষণের রাস্তা প্রশস্ত করে দিচ্ছে, তথন “সমাজতান্ত্রিক 
ধাচ»” “গণতান্ত্রক সমাজতন্ত্র” ইত্যাদি ঙ্জোগান তুলে মানুষের কাছ থেকে 
তাঁদের কুকর্মকে আড়াল করতে চাইছে । আবার এখানে বামফ্রণ্ট সরকারের 
“গণশিক্ষার স্বপক্ষে” বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে এর! জনদরদী সেজে বাধ। দিতে চাইছে 
সাধারণ মানুষের খার্থের অজুহাত তুলে। কিন্ত আননের বিষয় এই যে, 
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জনসাধারণ এদের চেনে, এদের চরির জানে, নিত্য জীবন-মভিজ্ঞতায় দেখেছে 
সাধারণ মাজষের বৃহত্তর গণতান্ত্রক লড়াই-এর দিনে এরা কোথায় ছিল। 

যাই হোক, বর্তঘান সংকলনে আমর! পশ্চিমবাংলার কয়েকজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ 
শিক্ষাবিদের প্রবন্ধের মাধামো গিগণশিক্ষার স্বপক্ষে” যে সকল তত্ব ও তথ্য- 
নির্ভর ধুক্তি তুলে ধরেছি তাতেই পাঠকগণ বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্যের 'অসারত্া 
নুঝতে পারবেন আশা করি । 

উপস'হারে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে ভা! ও পাঠক্রমের এতিহাসিক 
পটভ়মি ও গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে দেখাতে চাই, কেন 
বিকুদ্ধবারশর! গণশিক্ষার কর্মস্চীর বিরোধিতা করতে গিয়ে বিশেষ করে এই 
দুটি বিষয়কে, অর্থাৎ ভাষ'নীতি ও পাঠক্রমকে তাদের আক্রমণের প্রধান 
লক্ষাবস্ত হিসেবে বেছে নিয়েছে ? 

প্রথমেই ধরা যাক ভাষার কথা ₹ আমাদের উপরোক্ত আলোচনার মময় 
আমরা দেখেছি, বৈদিক যুগে শিক্ষার বাছুন ছিল সংস্কৃত ভাবা । এই ভাষা 
সাধারণ মানুষের মুখের ভাধ। বা দৈনন্দিন কাজের ভাষা ছিল না। তারা 
কথা বলতো প্রারুত ভাষায় । ভাই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার মাধ্যম থাকায় 
শিক্ষা আবদ্ধ হয়েছিল সেইসব পরশ্রমভোঁগা উচ্চশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে 
যাদের হাতে এই দুরুহ ভাঁষাঁটি আত্বত্ব করার জন্য ঘথে্ট উপায়, সমঘ ও 
অবমর ছিল। 

পরবস্তীকালে বৌদ্ধযুগে উচ্চশিক্ষার বাহন সংস্কৃভ থাকলেও সাধারণ শিক্ষা! ও 
ধর্মের বাহন কর' হয়োইল প্রারুত ভাবাকে | যেহেতু সাধারণ শিক্ষার মাধামটি 
ছিল সাধারণ মসুষেয় মুখের ভায়া দৈনন্দিন কাজের ভাষ। তাই সাধারণ শিক্ষা 
ছড়িয়ে পড়েছিল বুছত্তর পরিধি নিয়ে । সেই শিক্ষা-ধাঁরায় পরবতী কালে মাতৃ- 
ভাষার মাধ্যমে শিক! ষে নমাঞ্জের একটি বড় অংশে ছিল ত1 তো! আমরা ব্রিটিশ 
প্রবতিত শিক্ষা-ব্যবস্থার আগের অবস্থায় দেখেছি । আবার দেখেছি বিজাতীয় 
ইংরাঞশী ভাষার মাধামে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে সাধারণ মাচষ 
আবার শিক্ষার অঙ্গন থেকে শ্তানচাত হয়েছিল শিক্ষা মুষ্টিমেয় উপরতঙার 
মান্গষের বিশেষ অধিকার হয়ে পড়েছিল । ভাই দেখ! যাচ্ছে, যে-ভাষ! মানুষের 
মুখের ভাঁষ1, কাজের ভাষা, তার চিন্তা-চেতনার ভাষ! সেই ভাষায় শিক্ষা পেলে 
সে সহজেই তা গ্রহণ করতে পারে, এগিয়ে যেতে পারে, শিক্ষা গ্রহণ করতে 
উৎসাহ বোধ করে। ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দস! 
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তাই বামফ্রণ্ট সরকার যখন ঘোষণ1 করলো! যে প্রাথমিক স্তরে, অর্থাৎ পঞ্চম 
শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষা ছাড়া অন্ত কোন ভাষা পড়তে হবে লা, তখনই এই 
ঘোষণার মধো কায়েমী স্বার্থ তাদের বিপদের ছায়া দেখতে পেল্‌। 
সরকারী পরিমংখ্যাণই বলে :ম, প্রাথমিকন্তরে বিজ্ঞাতীয় ইংরাজি ভাষা শিক্ষা 
বাধ্যবাধকতাই সাধারণ ঘরের হাক্ষার হ'জার শিক্ষার্থর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে 
যাওয়ার জনা দায়ী । এবার সেই প্রতিবন্ধকতা দূর হলেো। আরো যখন বল! 
হলো যে, পঞ্চম শ্রেণী পর্স্ব কোন শিক্ষার্থীকে বৎসরান্তে একই অরেণীতে 
আটকে রাখা হবে না, তখনই তার! বুঝতে পারলো যে, এর ফলে সাধারণ 
মানুষের ঘরের এক বিরাট সথাক ছেলেমেয়ে বেশি না স্বোক অন্তত প্রাথমিক 
স্তরের শিক্ষাটি বনাআয়াসেই আয় করে ফেলবে । ফলে “একজন অশিক্ষিত 
মানুষকে ঠকানোর চেয়ে একজন শিক্ষিত মান্ঘক্ষে ঠকানে! অনেক কঠিন” 
কথাটি কার্যে পরিণত হবে| তাই চিরস্থায়ণ বন্দোবন্তের সামস্ততান্ত্রিক ভাবধারার 
শেষ অবশেষ যা এখনো! পশ্চিষবাংলায় রয়ে গেছে তাপ মরিয়া হয়ে একে 
রোখার চেগ্া করবে এতে আশ্চার্য হওয়ার কিছু নেই । 

তবে আশার কথা £ই যে, বর্তমান শতাব্ধির বিশের দশকে ও যে সামস্তুশক্তি 
প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেছিল তার একটি ক্ষুদ্র ভগ্রা'শই মাত্র আজ বেঁচে আছে। 
পু'জিবাদী ব্যবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে তাদের বেশির ভাগই আজ সামস্ততান্ত্রিক 
জীবন-যাপন ও ধ্যান-ধারণ'র ভিত্তিভুমি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে । অবশ্থয 
এদের মধো কিছু কিছু এখনো পুরোণে! দিনের যো কাটিয়ে উঠতে পারে নি। 
আবার এমন কিছু লোক আছেন যারা এইসব মেকি জনদরদীদের গোপন 
উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে পরিবর্তনের অনিশ্চয়াতার কথা ভেবে এদের ফাদে 
পা বাড়ান। অপরদিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার জন্য যার 
এতদিন শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রায় নিলিঞচের জীবন কাটিয়েছে, তারা 
আজ গণসংগ্রামের কামারশংলে শাণিত ভয়ে নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে 
এগিয়ে আপছে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় । 

এইবার পাঠক্রমের দ্রিকট। দেখা যাক: আমরা দেখেছি, টৈদিক যুগে 
তো! বটেই, পরবতী ধুগেও উচ্চশিক্ষার পাঠক্রমে বিষয় ছিল প্রধানত ধর্ম, 
দর্শন, ব্যাকরণ, সাঁহিত্য-অলঙ্কার, পুরাণ ইত্যাদি । সাধারণ শ্রমর্জীবী মাহ্ষের 
জীবন ও সমাজের সঙ্গে তার বিশেষ ঝোন সম্পর্ক ছিল না । পরবর্তী বৌদ্ধ ষুগে 
সাধারণ শিক্ষার বিষয় ব্ধতে সাধারণ মানুষের জীবন ও সমাজের প্রয়োজনীর 


১২ শিক্ষার স্বপক্ষে 


উপাদান কিছু কিছু ছিল। তাই মান্রদ উৎসাহ নিয়ে তা শিখেছে। 
কন্ক ব্রিটিশ শাসনের ধুগে যে শিক্ষা-বাবস্থা প্রবত্তিত হয়েছে এবং স্বাধীনতার 
পর থেকে এখনে। পর্যন্ত যা প্রায় 'আবিরত অবস্থায় চালু রয়েছে, তাতে শিক্ষা 
চাকুরী পাওয়া ও চাকুসী করার সংকীর্ণ উদ্দেশ্তের উপরে উঠতে পারে নি। 
অথচ শিক্ষা কখনোই মদ্ভুরি-দাস তৈরী করার হাতিয়ার নয়। উপরস্ধ 
পুঁজিবাদী বাবস্থায় চাকুক্বার সংখ্যা সীমিত হতে বাধা । তাই সমাজের উচ্চ ও 
মধাবিত ঘরের ছেলেষেযয়দের অনেকেই এই শিক্ষা! নিয়ে বেকার বসে থাকতে 
বাধা হয়। তা ন্দেথে লাধারপ মানুষ এই শিক্ষা নিতে উৎসাহ বোধ করবে না 
এটাই ০৬1 স্বাভাবিক | 

ভাই বামফ্রণ্ট সরকার /শক্ষাকে সকল মাম্তষের জীবন ও সমাজের সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্ত পরিবতিন্ পাঠক্রমের কথা বলেছে, এবং সেই মতো 
পাঠক্রমে সংস্কার স'ধন করেছে । শাগাবিকভাঁবেই সেই পাঠক্রম শিক্ষার্থীকে 
চাকুরীম্থি না করে তাকে সমাঙ্গ ও জীবনের বিভিন্ন সমস্তাগুলিকে যুক্তিপূর্ণ 
কুসংক্কারমুক্ত দষ্টিভঙ্গিনে দেখতে অভাস্ত করে তুলবে । একদিকে এই শিক্ষা! 
যেমন তার মনে দাশ্য-ভাঁবের বিকাশ ন1 ঘটিয়ে তাঁকে সামাজিক উৎপাদন 
বাবস্থায় সার্থকভাবে যুক্ত ছওয়ার উপঘুক্ত করে গড়ে ঢুলতে সাহাষ করবে, 
তেমনি অপর দিকে তারা খুবতে পারবে প্রকৃতি ৪ সমাজের কোন বিরোধী 
শঙ্জি সমাজকে তাঁর কামা লক্ষ্যে পৌছানোর পথে বাঁধ! হষ্টি করছে এব 
'কভাবে তা অতিক্রম করা যায় | কিন্ছ শ্রেণী-বিভক্ত সমাদ্জের যে-অংশ দীর্ঘদিন 
পরে আম-াবযুখ আীবন যাপন কবে 'আভাস্ত। যাদের পিছুটান সমাজকে তার 
চঞ্পাচিত হষ্টচক্রের মধে ঘুরপাক থেতে বাধ্য করে, £সই শক্তি কী কখনো 
এমন বাবস্থা বিন! বাধায় মেনে নতে পারে, যা সাধারণ মানুষের চোখ খুলে 
দবে, তাদের সুপ্ত চেতনা ও উদ্যোগকে জাগি তুলতে সাহায্য করবে ? 
না পারেনা । কারণ তাঁবা তো! সব স্মগন “গণশিক্ষা বিপক্ষ” । আর তারাই 
তে বারবার বলে এসেছে) “16 15 000 060565815 £0 39006000962 00০ 
10060118610106 01 06 আর! 059016,15 

উপরোক্ত এতিহাসিক পটভূমিতে বিচার করলে স্পষ্ট বুঝ! যায় 
“গণশিক্ষা বিপক্টে” বলার লে'ক কারা এবং কেনই বা তারা ভাষানীতি ও 


পাঠক্রমকে তার্দের আক্রমণের প্রধান বিষয় হিসাবে গ্রহ করেছে। 
সম্পাঞ্ক 


বামফ্রণ্ট সরকারের শিক্ষানীতির বৈশিষ্্য 


শ্রীমতী অনিল। দেবী 


একটি সরকার কি কি কর্মনীতি গ্রহণ করে এবং সেই নতি কার্যকর" 
করতে কি কি কর্মোদ্বাম অন্তস্রণ কবে তা দিয়েই বিচার করা যায় সেই সরকার 
কার স্বপক্ষে, কাদের ভাল করা হার উদ্দেশ্য । এই নিরিখে বিচার করলে 
গশ্চিমবাংলার বাষফ্রণ্ট সরকারের ছুটি কাজ আমার অন্ততঃ বিশেষভাবে চোথে 
পড়ে। এক, “বর্গা অপারেশন”, ছুই “গণশিক্ষা” প্রসারের প্রচে্ট॥।। উভয় 
ক্ষেত্রেরই লক্ষা সাধারণ শ্রমস্্রীবী মানষের দীর্ঘ অবহেলিত গণতাস্ত্িক অধিকার 
প্রতিষ্ঠা । 

স্বাধীনতার পর থেকে যে বামপন্থী শক্তি অকৃত্রিমভাঁবে শরমিক-কর্মচারণ- 
কুষক-খেতমভুর ও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা 
ও সম্প্রলারণের সংগ্রাষে সব সময় সক্রিয় থেকেছে, তাদের পাশে দাড়িঘে 
লড়াই করেছে, শাসন ক্ষমতায় এসে তাঁরা যে সমাজের গরীব অবহেলিত « 
শোধিত-বঞ্চিত মানুষের স্বাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগ নেবে সেট? 
মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। তা বলে এই ছ"টি ক্ষেত্রে বামফ্রণ্ট সরকার 
একট! বৈগ্রবিক কিছু করে ফেলেছে সে কথ! ব্ণার সময়ও এখনি আসেনি । 
কিন্ত এ কথাও নিঃসংশয়ে বলা বায় যে, যে-ন্টিভঙ্গি নিয়ে তারা অগ্রসর 
হয়েছে তার ফল নুধুরপ্রসার* হতে বাধ্য । গ্রামাঞ্চলে সামস্ততান্ত্রিক শোষণ 
দূর করার নাম করে স্বাধীনতার পর জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ আইন, উদ্ত্ত জমি 
বণ্টন বিধি, ভাগচাষী-বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্ত 'এাইন ইত্যাদি অনেকদিন 
আগেই করা হযেছে । বাঁপক গণশিক্ষা প্রসারে কথাও মাথায় রেখে 
স'বিধানের নির্দেশক নীতিতে বল! হয়েছেঃ --সংবিধান কার্যকরী হওয়ার 
১০ বৎসরের মধো, অর্থাৎ ১৯৬* সালের মধো ৬--১৪ বৎসরের প্রতিটি শিশুকে 
বাধ্যতামূলক অবৈতপিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার 
কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন শিক্ষী-কমিশন 'ও কমিটি অনেক ভাল ভাল সিদ্ধান্তও 
গ্রহণ করেছে, স্পারিশও পেশ করেছে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি বিভিন্ন 
সময়ে নীতিগতভাবে তা মেনেও নিয়েছেন | কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে 
এতদ্দিন সে-সব মণ্ডবা ও কার্যকরী ব্যবস্থার মধ্যে কোন সঙ্গতি রক্ষিত হয় নি। 
সাধারণ মান্বের জীবনে ত্ৰাধার কেটে আলোর আতান বিশেষ দেখ| ঘায় নি! 
নিধারিত নীতি বান্তব ক্ষেত্রে অন্ধ গলিতে ঘুরে বেড়িয়েছে। 


১৪ গণশিক্ষার স্বপক্ষে 


সাধারণ মানুষের সহযোগী বামক্রণ্ট সরকারের বিশেষত্ব এইখানে যে তার 
জনকল্যাণকর সিদ্ধাজ্তগুলি কার্যকর করতে সচৈষ্ট হয়েছে। আর তার নব 
কর্মপ্রচে্টী চলছে সেই সাধারণ মান্ুষদেরই সাথে নিয়ে। সুতরাং গেল গেল 
রব উদ্দেশ্য গ্রণোদিতভাবে উঠবেই। 

আমর! জানি বর্তমান সমাক্জ-ব্যবস্থায় সবকিছু অন্ঠায় 'মবিচার নানা রকম 
বাগারস্থর বা নীতিবাকোর আড়ালে ঢেকে রাপাই প্রচলিত রেওয়াজ । ভাল 
ভাল কথা সংবিধানে আছে, ইত্তোপূর্বে আপাত সুন্দর 'মাইনও হয়েছে, 
গঠিত বিভিন্ন কর্ঘিটি-কমিশন ভাল ভাল সুপারিশ করেছে, কিন্তু সে-সব 
কার্ধকর করার প্রচেষ্টা হয়নি বললেই চলে। বামস্রণ্ট সরকারের সব চাইতে 
বড় অপরাধ-_-তারা সাধারণ মানষের স্বার্থে সেগুলি কার্কর করতে প্রয়ামী 
হয়েছে । সবাইকে ডেকে সবকিছু জানিয়ে দিচ্ছে, আবার ডেকে বলছে-_. 
এস সবাই মিলে কান্গগুলি করে ফেলি। 

বংশপরস্পরায় যে কায়েমী স্বার্থ দেশের সাধারণ মানুষকে অশ্রিক্ষ 
অজ্ঞতার মধ্যে রেখে নানাভাবে তাঁদের উপর শোষণ বঞ্চনার টিম রোলার 
চালিয়ে আসছে, তার স্বাভাবিকভাবেই এতে সংকিত হয়ে উঠেছে! 
একঞ্জন ফরাসী দার্শনিক একবার বলেছিলেন --একজন শিক্ষিত চাষীর চেয়ে 
একজন নিরক্ষর চাষীকে ঠকাঁনে! অনেক সহঙ্জ। তাই ব্যাপক গণশিক্ষা 
প্রসারের পটভূমিতে আধখিয়ার-বর্গাদারদের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে 
বিবাট মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারে; ফলে যাঁদের দীর্ঘদিনের কায়েমী 
স্বার্থে আঘাত লাগতে পারে, তারা প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করবে এতে 
আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। 

আমরা, শিক্ষীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকের বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ ও আশা- 
আকাঙ্ষার দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্গ:র মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই শিক্ষানীতিকে 
বিশেষভাবে বিচার করতে চাই । 

শিক্ষার সঙ্গে দীর্ঘদিনের সংযোগ এবং শিক্ষা অন্দৌলনের অভিজ্ঞত। 
থকে আমর বামব্রণ্ট সরকারের শিশা সাক্রাস্ত এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে 
অভিনন্দন না! জালিয়ে পার না। শিক্ষা-আন্দোলনে নূক্ত থাকার দৌলতে 
[বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থ!। পাঠক্রম ও পাঠ্যসগি আলোচনা! করার 
সুযোগ আমাদের হয়েছে । ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময্ধে যে-সব শিক্ষা কমিশন 
ও কমিটি গঠিত হয়েছে তাদের সিদ্ধান্ত ও হুপারিশও আমরা! সম্যক অবগত 
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আছি, উপরন্ত গোপালকৃষণ গোখেল, গান্বীজী, রবীন্দুনাথ প্রমুখ পূর্বস্থরী শিক্ষা- 
নায়কদের শিক্ষা-চিস্তা ও শিক্ষা-দর্শন সন্থেংও 'আমর1 সচেতন । এছাড়া আমরা 
নিজন্ব উদ্যেগে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা-বাবস্থা, পাঠক্রম ও পাঠ্যস্থচী, পরীক্ষা-ব্যবস্থা 
ইত্যাদির উপর স্থানীয়ভাবে বা সর্বভারতীয় স্তরে আলোচন।-চক্র, সেমিনার 
ইত্যাদির আয়োজন করেছি এবং সেইসব মালোচন! থেকে প্রাপ্ত সিজ্ধান্ত ও 
স্থপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংযোজনের কথা বারে বারে সং 
কতৃ পক্ষকে জানিয়েছি। আমরা আনন্দের সঙ্গে লঙ্গ্য করছি যে, বামফণ্ট 
সরকারের সুচিন্তিত শিক্ষানীতিতে সেই সবকিছুরই.সার্থক প্রতিফলন রয়েছে । 

বামফ্রণ্ট সরকারের শিক্ষা নীতির মুল উদ্দেশ্য হলে, শিক্ষা-ব্যবস্থার 
গণতন্ত্রীকরণ অর্থাৎ শিক্ষাকে গণমুখি করা । বিস্তারিতভাবে বললে ত1 দাড়ায়, 
শিক্ষাকে ব্যাপক জনগণের আয়ত্বের মধ্যে নিয়ে যাঁওয়!, শিক্ষাকে গোট। 
সমাজের প্রয়োজন, চাহিদা ও আশা-মাকাংক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে ঢেলে 
সাজানো, শিক্ষাকে বাক্তি ও সমাজ-জীবনের প্রাসঙ্গিক করে তোলা, এবং 
সর্বোপরি শিক্ষা-ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক ভ্রনগণের সহযোগিতা ও সমর্থন সুনিশ্চিত 
করা । এর অস্ক ইতোমধো যে সব ব্যবস্থা! গ্রহণকর! হয়েছে তার কয়েকটি 
হলে!,-_দ্বাদ্বশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষণ. পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামুল্যে সমস্ত 
পাঠা-পুষ্তক ও কিছু কিছু শিক্ষোপকরণ এবং মধ্যাহৃকালীন টিফিন ও পোশাক 
সরবরাহ কর!, বিভ্তালয়বিহীন অঞ্চল চিহ্নিত করে সরকারী উদ্যোগে নতুন 
বিগ্কালয় স্থাপন করা, বর্তমান বিগ্যালয়গুলিকে প্রয়োজনীয় গৃহনির্সাণ ও সাজ- 
সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য সরকারী অন্ছদান দেওয়া, সামাঁণক ও অথনৈতিক দিক 
থেকে অনগ্রসর সম্পদায়ের শিক্ষার্থীদের জনক বিভিন্ন প্রকার বিশেষ অঙ্দানের 
ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি ইত্যাদি । 

এ তো গেল শিক্ষাকে ব্যাপক জনগণের আয়ত্বের যধ্যে পৌছে দেওয়ার 
উদ্দেশ্তে বাস্তব ব্যবস্থাবলী। সেইসঙ্গে শিক্ষার গুণগত মান ও উৎকর্ষ সাধনের 
উদ্দেস্তে একটি নুছু ভাষানীতি ও সুচিন্তিত পাঠক্রমও প্রবতিত হয়েছে। 
উপরোক্ত ব্যবস্থাবলী একদিকে যেমন শিক্ষা পারিধিকে প্রসারিত করতে সহায়ক 
হবে, অপরকে সেই শিক্ষা হবে শিক্ষার্থীর জীবন ও সমাজের অংশা-মাকাংক্ষা 
ও চাহিদা পূরণের উপযুক্ত হাতিয়ার। অথচ আশ্চর্যের বিষয় বামফ্রণ্ট 
সরক?রের এই শিক্ষানীতি আগ আক্রান্ত । আর আক্রমণ আলছে প্রধানত 
পাঠঞ্ম ও ভাষানীতিকে লক্ষ্য করে। 
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নব পরিকল্পিত পাঠক্রমকে আঁক্রঘণ করতে গিয়ে তার! একে রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্ প্রণোদিত বলতেও কু বোধ করেন নি। কিন্তু পাঠক্রমের ভূমিকায় 
কি আছে? পেখানে বলা হয়েছে, “মানব বিকাশের কয়েকটি দিক আছে, 
ষযথা__দেহ, জ্ঞান, কর্ম ও অনুভূতি । এই বিকাশ ধারা অন্থদরণ করে বল! যায়, 
জ্ঞানার্জন, চিস্তন ও মননেব "অন্যতম প্রধান হাতিয়ার মাতৃভাষ। ও সাধারণ গণিত 
শিক্ষা দক্ষত1 অর্জন, অন্তভুতির সুবঘ বিকাশ, স্ুরুচি ও সৌন্দর্বোধ গঠন, 
ব্যক্তিগত সামাজিক স্থাস্থ্ায সম্পকিত স্ু-অভ্যাপ সমূহ গঠন সর্বোপরি শোষণ- 
মুক্ত গণতান্ধ্িক সমাঞ্জের উপযুক্ত সামান্রিক ও মানবিক মুপাবোধের বিকাশ 
সাধন, সাঁমার্জিক ও প্রাক্কৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে অন্ধ বিশ্বাস ও কুস্স্কারমুক্ত 
বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীল মনোভাব গঠনের এবং তদন্ষায়ী নিজ জীবন-চর্চায় অভান্ত 
হওয়ার উপযুক্ত ভত্তি হাপনই প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য 1” 

গাক্ষীজী, ববীন্দনাথ থেকে আরম্ভ করে কোটাবী কমিশনের সর্বশেষ 
গ্রন্তিবেদনের আলোকে বিচার করলে দ্রেখ| যাবে এতে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় 
শিক্ষানীতির যে লক্ষা, উপাপ্ান ও লক্গণের কথা বলা হয়েছে তারই সঠিক 
সমাবেশ রয়েছে । এদের কেউ বামপন্থী ছিলেন বলে আমাদের জান! নেই । 
ধাক সে-সব কথ। | যার। উদ্দেশ্তপ্রণোর্দিতভাবে কোন কিছুতে গলদ পরতে 
বদ্ধপরিকর তাদের সঙ্গে বার্থ ধিতর্কে যাওয়ার ইচ্ছে আমাদের নেই । 

তার চেয়ে নবপঞিকল্লিত প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমের বিশেষত্ব সম্পকে 
কিছু আলোচন। করা যাক। উপরোক্ত লল্গ্য পূরণের উদ্দেশ্যে পাঠক্রম 
গ্রণেতারা খুব সঠিকভাবেই পাঠক্রমকে চারটি ক্ষেত্রে ভাগ করেছেন, বথা 

১। খেলাধুল! ও শরীরচচ1। 

২। উৎপা্নণীল ও স্জনশীল ক।জ। 

৩! প্রত্যক্ষ আভিদ্ঞতামূলক ক!জ। 

৪ | পঠন-পাঠন নির্ভর কাঞ্জ। 
পঠন-পাঠন নির্ভর কাজকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে_- 

(ক; মাতৃভাষা শিক্ষা (খ) গণিত-শিক্ষা (গ; প্রাকৃতিক ও সামাজিক 
পরিবেশ পন্দিচিতি । 

স্পঈতই দেখ! যাচ্ছে বর্তমান পাঠক্রম চিরাচরিত পাঠক্রম থেকে বেশ 
[কছুট। স্বতন্ত্র । এতদিন বলতে গেলে, পুত্তক-নির্ভর পঠন-পাঠন ও নিম্ন 
মা(ফক পরীক্ষার মাধামে মুলায়নকেই শিক্ষার প্রধান কর্মধার। ছিলাবে দেখ! 
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হতে | কিন্তু বর্তমান পাঠক্রমে পঠন-পাঠন নির্ভর কাজের সঙ্গে খেলাধূল? ও 
বিভিন্ন প্রকার বাস্তব কাব্রকর্মকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে পাঠক্রমের দস্তভূ ক্ত 
করা হয়েছে । বৎসরাস্তিক পৰ্ীক্ষা/-কেন্্রীক মূল্যায়নের বদলে ধারাবাহিক 
মল্যায়নের উপর জোর দেওয়] হয়েছে, বল। হয়েছে-পপ্রাথমিক শিক্ষা শেষে 
কোন বহছিংপরীক্ষা থাকবে না। চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত কোন শ্রেণীতেই কোন 
শিক্ষার্থীকে শিক্ষা-বর্ধীস্তে আটকে রাখা হবে না। সামশ্রিক মূল্যায়নের 
ভিত্তিতে প্রয়োজন বৌধে কামা উপযুক্তাত) অর্জনের জন্ত কোন কোন শিক্ষার্থীকে 
পঞ্চম শ্রেণীতে অতিরিক্ত এক বছর রাখ! যেতে পারে ।” 

চিরাচরিত পরীক্ষা! পদ্ধতিকে বংসরাস্তে মূল্যায়নের নাম করে প্রতি শ্রেণীতেই 
বেশ কিছু শিক্ষার্থীকে অন্তপধুক্ত ছাপ দিয়ে সেই শ্রেণাতে আটকে রাখ 
হতো । ফলে দেখা হেত! প্রতি বছৰই বার্থতার গ্লানি শিয়ে বেশ কিছু 
শিক্ষার্থী পড়াশুনাই ছেড়ে দিতে 1 স্বাধীনতার পর থেকেই বিভিন্ধ শিক্ষা 
কমিশন ও কমিট এই অপচয় সম্পর্কে বারে বারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। 
সমীক্ষায় দেখা যায় প্রথম শ্রেণীতে পড়তে আসা ১৭৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে 
৩০।৩৫ জন পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ শেষ করে । এ থেকে এই জাতীয়-অপচয়ের 
বাপকত। অত্যন্ত প্রকট । আমাদের মনে হয় বর্তমান পাগক্রমে প্রস্তাবিত 
মূল্যায়ন পদ্ধতি এই বিরাট জাতীয় অপচয় কিছুটা বন। করতে সাহছাযা করবে 
এবং গ্রাম-গঞ্জের পশ্চ'ৎপদ অংশের শিশুদের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যাপকত! 
বৃদ্দির সহায়ক হবে । 


খেলা ধুল। ও শারীর শিক্ষ। £ 

শিক্ষার অন্ততম উন্দেখ্া হলো! তুস্থ, সবল, কমন্গম নাগরিক তৈরি করা। 
কথায় আছে, “লুঙ্থ দেছ সু মনের আধার” । ভারতবর্ষের মতো! একটি 
উন্নয়নকাষী দেশের বিরাট কর্মযজ্জের সফল রূপায়ণে সবল, সক্দগম, কর্মদক্গ 
ষাঁজ্জিকের প্রয়োজন ক্রম বর্ধমান | 

প্রশ্ন হতে পারে শিশুরা তে এমনিতেই সারাদিন নানাপ্রকার খেলাধুলা 
করে, তাতেই তো তান্গের প্রাত্যহিক শরীর-চ্ার কাজ হয়ে যায়; এর জন্ত 
আবার বিদ্যালমের পঠন-পাঠনের কাজ ব্যাহত করা কেন? এর উত্তর হলো, 
প্রথাগত শিক্ষার ধারা হলো বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে ও স্ুশৃঙ্খলভাবে জ্ঞান ও 
কর্ম-চর্চ'র যাধামে শিক্ষার্থীর দেহ, জ্ঞান, কর্ম ও অন্গভূতিতে কামা পরিবতন 
হ্চিত করা । তাই শিক্ষার্থাদের অনিয়ন্ত্রিত শরীরচর্চা ও খেলাধুলাকে শিক্ষার 

৮ 


১৮ গণ শক্ষার স্বপক্ষে 


বিভিন্ন লক্ষ্যের আলোকে নিয়ন্ত্রিত ও স্ৃশৃঙ্খল করার উদ্দেশ্যে বিষয়টিকে 
পাঠ/সথচতে আবশ্টিকভাবে অন্তত ক্ত করা! হয়েছে । 


উৎ্পার্দনঈীল ও স্জনলীল কাজ 

নব-পরিকল্লিত পাঠক্রমে এই বিশেষ ক্ষেত্রটি নতুন করে সংযোজিত হয়েছে। 
এর মুল উদ্দেশ্য ছুটি £ 

এক, শিক্ষার্থীর নিঞ্জরন্থ পরিবেশের মধ্যে সামান্রিক উৎপাদন ও বণ্টন 
ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত শ্রমকারী মাছষ সম্পর্কে, সমাজ বিকাশে তার্দের মের 
গুরুত্ব সম্পর্কে এবং সেই সঙ্গে শ্রম করার কলাকৌশল সম্পর্কে শিক্গীতীদের 
পরিচিত করানো । 

মানসিক শ্রম ও কায়িক শ্রমের মধ্যে বিচ্ছেদ হুষ্টির প্রবণত। বৃদ্ধি বত মানে 
প্রচলিত শিক্ষ।-ব্যবস্থার অন্যভম ক্রটি। তাই এই শিক্ষা শিক্ষার্থীকে করে 
তোলে শ্রমবিমুখ, চাকুরীমুখি। শিক্ষার চাকুর'মুখীনত! দূর করতে, শিক্ষাকে 
শিক্ষার্থীর জীবন ও দমাজের বাস্তব "অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে এই বিশেষ 
ক্ষেত্রটি খুবই কার্যকরী হবে বলে মনে হয়। 

দিতীয় উদ্দেশ্তটি হলো, শিক্ষার্থীদের মনে আবিষারধর্মাতার উন্মেষ ঘটানে। 
প্রথ্থ থেকে শিক্ষার্থীদের মনে অনুসন্ধিৎসা; *পর্যবেক্ষণ, কার্ষ-কারণ সম্পর্ক 
নির্ণয়ের "অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে ভবিস্যৎ জীবনে তাদের মামনে বিরাট 
সম্ভাবনার দ্বার খুলে ধাবে। 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ £ 

শিক্ষার্থীর! প্রধানতঃ ছুটি উপাধষে জ্ঞান আহরণ করে- এক, নিঙ্গ্থ 
বাক্তিগত 'অভিজ্ঞত। থেকে প্রতাক্ষভাবে । দুই, অপরের কাছ থেকে শুনে বা 
পুস্তক পাঠ করে অগপ্রত্যক্ষভাবে । কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে বিধিবদ্ধ 
জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করার কাঙ্গটি অন্থশীলন সাপেক্ষ । তাই পাঠক্রম প্রণেতারা 
প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানকে কার্ধ-কারণ সম্পর্কযুক্ত বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞানে 
পরিবতিত করার প্রক্রিঙ্জাটিকে প্রথাগত শিক্ষার বিধিবদ্ধ নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে 
আনার জন্ত তাকে পাঠক্রমের অন্যতম ক্ষেত্র হিমাবে নির্দিই করেছেন । 
স্ব;ডাবিকভাবেই এই বিষয়টির অস্ত কোন নির্দিষ্ট পাঠ্য-পুস্তক থাকতে পানে না 
এবং তার প্রয়ো্নও নেই | কারণ এর উপাদান ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর 
নিত নিজ পরিবেশের মধ্যে। যে পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের 


গণশিক্ষা স্বপক্ষে ১৯ 


মাধ্যমেই তার! অর্জন করবে নানা অভিজ্ঞতা, আয়ত্ব করবে নান! জান। আর 
সেই জ্ঞানকে উপধুক্তভাবে শ্রেণীবদ্ধ করে তাকে তার অঞ্জিত পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে 
সাঙ্গীকরণের মাঁধামে আত্মস্থ করবে, নতুন জ্ঞানের ভিত্তি গড়ে উঠবে । 


পঠন-পাঠন নির্ভর কাজ £ 

পঠন-পাঠন নির্ভর কাজকে প্রধ'নত তিনটি ভাগে ভগ করা হয়েছে--€১) 
মাভভাষা শিক্ষা, (২) গণিত (৩) প্রতিক ও সণমাজিক পরিবেশ 
পরিচিত। 


ভাষ! শিক্ষ। 2 

নব-পরিকলিত প্রাথমিক শিক্ষা পাঠক্রমে ভদা শিক্ষা! সম্পর্কে বলা হয়েছে 
প্রাথমিক শিক্ষান্তরে মাহভাবা তিন্ন দ্বিতীয় কেন ভাষা পাঁক্রমে 'অস্তভূণক্ত 
হবে না। 

আগেই বল। হয়েছে যে বামফ্রণ্ট সরকারের শিকানীতি আক্রান্ত হয়েছে 
প্রধানত নব-পরিকলিত পাঠক্রম ও ভাষাঁনীতিকে লক্ষ্য করে। বামস্রণ্ট 
সরকারের ভাষা-নীতির বক্তব্য কি? বল! হয়েছে, সর্বস্তরে শিক্ষার মাধাম ছবে 
মাহ়ভাষ। বা! আঞ্চলিক ভাদ!, পঞ্চথ শ্রেণী পর্যন্থ মাতিভাষ! ছাড়া অন্ত কোন 
দ্বিতীয় ভাষ। পড়ানে। হবে ন]। বন্ত শ্রেণী থেকে ছাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক - 
ভাঁবে একটি আধুনিক ভাষা : আপাততঃ ইংরাজী ) দ্বিতীয় ভাষা! হিসাবে 
পড়ানে! হবে। 

দেশ-বিদেশের শিক্ষার তাব। নীতি আলোচনা করলে এবং বিভিন্ন শিক্ষ। 
কমিশন ও কমিটির সুপারিশ মিলিয়ে দেখলে দেখা বায় ষে, বামস্রণ্ সরকারের 
ভাষা-নীতির মধ্যে খেয়ালখুশী বা উদ্দেশ্তমুলক কোন 'মভিসন্ধি নেই। বিশ্বের 
কোন স্বাধীন দেশে এই বিষয়টি কোন বিতর্কের বিষয়ই নয়। আমর] এখনে! 
প্রাক্তন পনিবেশিক শিক্ষার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারি নি বলেই এইসব প্রশ্ন 
দেখা দিচ্ছে । তাছাঁড়! এই বিতর্ক ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও নেই । একমাত্র 
নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুর ছাড়া ভারতবর্ষের প্রায় বেশির ভাগ প্রদেশে 
প্রাথমিক সরে মাভৃভাষ! ছাড়! অন্ত কোন দ্বিতীয় ভাষা! পড়তে হয় না। 
বলতে গেলে পশ্চিম্বাংল! এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিল। বামস্রণ্ট সরকার এসে 
সেই গ্লানি দূর করার জন্য বরং অকুগ্ অভিনন্দন দাবি করতে পারে। 

ভাষ। ভাব আদান-প্রদানের প্রধান মাধ্যম । চিন্তন, মনন, অভিনিবেশঃ 


২৬ গণশিক্ষার স্বপক্ষে 


অভিযোজন প্রসূতি যানসিক প্রক্রিয়ার 'আধারও ভাব । শিশু তার জন্মগত 
পরিবেশের মধ্যে যে ভাষা! অনায়াসে আয়ত্ব করতে পারে সেই ভাষায় সে অক্তান্ 
জ্ঞান আহরণ করতে পারলে ব্যাপারটি যে অনেক সহ্ঙ্জ ও গতিশীল হবে এ 
বিষয়ে কি কোন দ্বিমত থাকতে পারে? 

আবার ব্যাপক গণশিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার বিকল্প কিছু হতে পারে না । 
গ্রামাগগের লক্ষ লক্ষ মানুষ, যাদের ব্যবহারিক, সামাজিক ও প্রাত্যহিক জীবনে 
ভাব প্রকাশের জন্য ইংরাজী ব্যবহারের প্রয়োজন ব! স্থযোগ কোন দিনই ঘটবে 
ন1, তাঁদের ঘড়ে অপ্রয়োজনীয় বিজাতীয় একটি ভাষ। শেখার বোঝা চাপিয়ে 
রেথে প্রত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রক্রিয়াটিকে ব্যাহত করার কি ঘুক্তি 
থাকতে পারে? 

যাক, সে-সব কথা । আশ) করি তথাকথিত সমালোচকরা ব্যাপক 
গণশিক্ষা গ্রসারের ভয়ে মিথ্যা আতঙ্ক গ্রস্থ ন] হয়ে গান্ধজী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ 
শিঙ্গা-নায়ক এবং শিশ্ণ। বিষদ্নক বিভিন্ন কমিটি ও কষিশনগুলির স্ুপারিশপত্র 
একট আলোচনা করে দেখবেন । আমর! তে! দেখতে পাচ্ছি, সমালোচকদের 
অনেকেই নিঙ্ষেদের রবীন বিশেষজ্ঞ ও রবীন্দ্র জন্তরাগী বলে পরিচয় দিতে 
অভ্যন্ক। কিন্তু কবিগুরু তার বালা ও কৈশোরের অভিজ্ঞতা থেকে এবং সারা 
জীবন শিলার সঙ্গে যুক্ত থেকে যাতিভাহার স্বপক্ষে যে দু প্রত্যয় প্রকাশ করে 
চোছেন তা! কি এদের অজ্ঞাত? 

উপসংহারে রবীন্রনাথের ভাষায় বলতে চাই, “শিক্ষায় মাতৃভাষা মাতৃহপ্ধ | 
এজদিন একই মায়ের সন্থনি হওয়! সেও ঘাদের মাঠুহুপ্ধ পানে বঞ্চিত রেখে 
শিক্ষা গ্রহণ্রে উপবুক্ত স্বাস্থ; লাভে বঞ্চিত রাখা হয়োছল, বামফ্রণ্ট সরকার তাদ্গের 
চন্ত মাতৃচুগ্ধ গুহণের ছার "অবারিত করে দিয়েছে । এতদিন বারা স্থুবিধাভোগ 
হিলাবে শিক্ষাকে একমাত্র তাঁদের গোগ্জার অধিকার হিসাবে ত্বাকড়ে ধরেছিলেন 
অজ তাঁত “ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্গপান” । 


গণশিল্ষ। প্রসারে পাঠক্রম 
ও ভাষার ভুমিক। 
ভীগোলোকপতি রায় 


ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হলে! তখন দেশে সাক্ষরের হার ছিল ১৪)১। 
এতেই প্রমাণিত হয় যে শত বাগারম্থর সত্বেও “ইংরেজ রাজের” আমলে সরকারী 
প্রচেষ্টায় এবং মিশনারী ও স্বনামখ্যাত ব্যক্তি বিশেষের প্রচেষ্টায় ভারতীয় 
জনগণের মধো শিক্ষা বিস্তার বিশেষ ফলগ্রন্থ হয় নি । 

এটাই স্বাভাবিক যে সামাঙ্গাবাদী শাসক শ্রেণী ভারতবর্ষকে একটি প্রাগ্রসর 
আধুনিক দেশ হিসাবে গড়ে তৃলতে মোটেই উৎসাহী ছিল না। তেমনি 
উৎসাহী ছিল না লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে দারিড্য, ক্ষুধা ও পশ্চাৎপদ্ত। 
থেকে মুক্ত করতে । এতৎ সত্বেও স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগেই ভারতীয় 
সমাজের বিকাশের স্বার্থে গণশিক্ষা প্রসারের দাবি উঠেছিল। 9618155 
96 [73028 সঞগঠনের প্রতিষ্ঠাতা গোপালকষ্জ গোখেলের প্রচেষ্টায় সেই 
ভাবধারা আরো শক্তি সঞ্চয় করেছিল। ভারতবর্ষকে নিরক্ষরতার অভিশাপ 
মুক্ত করার স্বপক্ষে তিনি নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্ট। চালিয়ে গেছেন । সমসময়ে 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপরেথায় নিরক্ষরত। দূরীকরণসহ বাধ্যতামূলক 
অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি অন্যতম প্রধান দাবি হিসাবে 
গৃহীত হয়েছিল । উত্তরস্থরী হিসাবে পরবর্তাকা্ল গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ 
জাতীয়-শিক্ষার ধারণা বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন । 
মিশনারীরাও নিজ্র্থ প্রচেষ্টায় বেশ কিছু কাজ করেছেন। দেশের অণ্থ- 
সামাজিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন ছাড়া কেবলমাহ স্বাধীন] প্রার্তিই যে 
যাঁদুমন্ত্রের মতো সব কিছুতে কাম্য পরিবর্তন এনে দেবে না এই উপলব্ধি 
ছিল বলেই সার্বজনীন শিক্ষাকে প্রয়োজনীয় প্রধান হাতিয়ার হিলাবে ভাবা 
হয়েছিল । 

বিটিশ শাসনের বুগে শিক্ষাকে প্রধানত সরকারী চাকুরী পাওয়ার জন্য 
প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পাওয়ার বিঘয় হিসারে গ্রাহা করা হতো । এক শ্রেনীর 
বার? তৈরী কর! এবং ব্রিটিশ সরকার ও সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণার সেবা! করার 
কাজে তালিম দেওয়ার সংকীর্ণ লক্ষ্য সাঁমনে রেখেই তদানিষ্কন শিক্ষা-ব্যবস্থ! 
পরিচালিত হতো, কখনোই শিক্ষার্থর জীবন ও সমাজের চাহিদার দিকে লক্ষ্য 
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রেখে নয়। তাই ১৮৩৫ সালের সরকারী সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষের শিক্ষা-বাবস্থাকে 
ভাব ও ভাষার দিক থেকে পুরোপুরি ইংরেজীতে পরিণত করে। নেহেরুর 
চোখে তাই তা এমনিভাবেই প্রকট হয়েছিল -- 

“ইংরেজরা ভারতবর্ষে একটি নতুন বর্ণ বা শ্রেণা তৈরি করেছে, ইংরেন্রী 
শিল্পয় শিক্ষিত একটি শ্রেণী, যারা বুহত্তর জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
কেবলমাত্র নিজেদের জগভ নিয়েই ব্যস্ত এবং যাঁরা অসস্তোষ সত্বেও সারাক্ষণ 
শাসকশ্রেণীর মুখপানে চেয়ে থাকে 1 

( ডিসকভারী অব ইন্ডিয়া পৃং ৪১৩--১৪ ) 


স্বাধীনতা? আন্দোলনের সময় সাধারণ মাহষের মনে এই ধারণা সৃষ্টি কর! 
হয়েছিল যে দারিদ্র্য, ক্ধা প্রভৃতি অভিশাপের মতো! নিরক্ষরতা ও 
অজ্ঞানতার সমস্ত স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গেসঙ্গে দে হয়ে যাবে । তাই বোধ হয় 
অশষাদের সংবিধান গ্রণেতারা ১৯৫৯ সাল থেকে ১* বসরের মধো ৬--১৪ 
বৎসরের সমন্ত শিশুকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক সার্বজনীন শিক্ষার অঙ্গনে 
নিয়ে আসার প্রতিশ্রতিকে সংবিধানের নিদেশক নীতির অন্যতম সর্ত হিসাবে 
অস্তভূক্ত করেছিলেন। ত1 হলেই দেখা যাচ্ছে সার্বজনীন শিক্ষা প্রসার 
আমাদের সাংবিধানিক প্রতিশ্রতি । অথচ সংবিধান চালু হওয়ার ৩১ বৎসর 
পরও সার্বজনীন শিক্ষা আমাদের কাছে একটি অলীক বস্ত হিসাবেই রয়ে 
গেছে। 
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দ্রুত সমাঙ্জ বিবর্তন এবং দারিদ্র্য, বেক'রী, সামাজিক পশ্চাৎপদ্দতা প্রভৃতি 
সমস্তার সমাধান প্রধানত শিল্পায়ন ও দ্রুত শিল্পবিকাশ এবং আধুনিক বিজ্ঞান 
ও শ্রুযুক্তি বিদ্যাব বিকাশের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সাফগ্য 
প্রধানত গণশিক্ষার বাপক ও দ্রত প্রসারের ছারাই সম্ভব । কারণ স্বাভাবিক 
কারণেই সাক্ষরতার শ্রসার ও অর্থইনাতিক বিকাশ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত । 
তাছাড়া এর জনতা শিক্ষাকে নবতর ভুমিকা গ্রহণ করতে হবে। 'আর তা 
প্রচলিত গভাজগতিক পাঠক্রম ও শিক্ষা-পন্ধতির প্রান্তিক পরিবর্তন করলেই 
শুধু হবে না” তার জন্তা চাই পর্বর্ভননীল সমাজের পরিবতিত চাহিধ1র সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে নব ধ্যান-ধারণ|, কলাকৌশল ও প্রেক্ষাপটের উদ্ভাবন । বর্তমান 
সময়ে ভীরতে গণশিক্ষা প্রসারের ভূমিক1 ও গুরুত্ব মূলত এইথানেই। 
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যদিও সার্বজনীন শিক্ষা ও গণশিক্ষা প্রায় সমার্থক তবু তাদের মধ্যে কিছুট! 
পার্থক্য বর্তমান। সার্বজনীন শিক্ষার ভিত্তি হলে! সার্বজনীন বাধ্যতামূলক 
অবৈতনিক শিক্ষা । ভারতবর্ষের বর্তমান আর্থ-সামাঞ্জিক অবস্থায়, যেখানে 
৬০%০-এর বেশি পরিবার দারিদ্র্য সীমার নীচে জীবনয পন করে, যেখানে গ্রাম 
ও সহরের বেশির ভাগ গরীব ঘরের ছেলেমেয়ের! বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সে 
নিজেদের পরিবাবের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহে অংশ গ্রহণ করে নিজেদের শ্রমশক্কিকে 
বিক্রয় করতে বাধ্য হয়, সেখানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা এবং 
ব্যাপক বয়স্ক-শিক্ষার ব্যবস্থা! করা সম্ভব নয়। এতৎসন্থেও সমাজের সীমিত 
সামর্থের মধ্যে যা করা যেতে পারে তা হলো, গ্রাম ও সহরের শিশুদের যতদুর 
সম্ভব প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার মতো বাবস্থার সম্প্রসারণ এবং 
একই সঙ্গে একটি প্রথা-বহভত শিক্ষার প্রয়োজনীয় ও কার্যাকরী বাবস্থা গড়ে 
তোল! । আর সেই শিক্ষার উদ্দেশ্ত হবে অক্ষর জ্ঞান ও বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতা 
অঞ্জনের জ্ঞানের সঙ্গেসঙ্গে শিশ্ত ও বয়স্ক লোকেদের মধো সমাজ ও জীবন 
সম্পর্কে একটি সুস্থ দষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা! গড়ে তোল, যাঁতে করে তারা সমাজ- 
বিকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করার প্রেরণ! লাভ করে এবং 
সার্থকভাবে তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। সংক্ষেপে তার জন্ত যা কর! 
প্রয়োজন তা! হলো, নিরক্ষরতা নিমুল করা, শিল্প ও কৃষিতে আধুনিক বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞান, এবং সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে যুক্তি পূর্ণ 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ । য'তে করে শিক্ষাঞ্চ রা তাদের পারিপাশ্বিক 
অবস্থাকে বিশ্লেষণ করে চিরাচরিত কুসংস্কার, ধর্মান্ধত1, সাম্প্রদায়িকত1 ও 
কুপমঞ্ুকত। ও সর্বোপরি নিয়(তি-নির্ভরতা থেকে মুক্ত হতে পারে। স্বাধীনতার 
৩৩ বৎসর পরও আমরা এইসব সমস্যা, থেকে মুক্ত হতে তে] পারিই নি, উপরস্ 
তা যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে । দারিদ্রা, বেকারী, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা 
ও ধর্মীয় গোড়ামী আজ লক্ষ লক্ষ থেটে-খাওয়া মানুষের উপর অবর্ণনীয় 
দুর্তোগই শুধু চাপিয়ে দ্রিচ্ছে না, তা গোটা! সমাজ কাঠামোটিকে বিরোধের 
আঘাতে টুকরো টুকরো করে ফেলছে। গণশিক্ষা ব্যাপক প্রসার ও সেই 
সঙ্গে সমস্ত গণতাপ্রিক অধিকার রক্ষা ও সন্প্রসারণের জন্য লাগাতার সংগ্রাম ন! 
করে গ্রাতিক্রিয়াণীল শক্তির এই বিভেদকামী প্রচেষ্টাকে ঠেকানে সম্ভব নয় । 


আর এইখানেই রয়েছে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জনসত দক্ষত। গড়ে তোলার 
উদ্েশ্ নিয়ে গণশিক্ষার ব্যাপক প্রসারের প্রয়োজ্গনীর়ত] ও গুরুত্ব । আর 
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তা করতে হলেই দেখা দেয় গণশিক্ষায় পাঠক্রমের প্রশ্নটি, দেখ! দেয় কি ভাষা 
সেই শিক্ষা পরিচালিত হবে সেই প্রশ্র। 
পাঠব্রচম 2 

এ কথা সর্বঙ্গন স্বীকৃত যে সমাজের মৌলিক পরিবঙনের ক্ষেতে শিক্ষা 
অন্যতম গতিশীল শক্তি । স্বাধীনতার আগে থেকে শুরু করে স্বাধীনতার 
পরবর্তীকালে আমর! দীর্ঘদিন ধরে গণতান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মনিরপেক্ষ 
শিক্ষার অন্ত লাগাতার সংগ্রাম করে আসছি । বড়ই দুঃখ ও ক্ষোভের কথ! 
এই ষে, স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে জাতীয় নেতারা ষে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 
এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে সংবিধ'নে যে নীতি ও প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ হয়েছিল, 
আগে ও পরে শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন ঘে সমস্ত সিদাস্ত ও 
স্থপারিশ করেছে, জাহীয় আশা-আকাক্ষা। ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষা রেখে 
আজও তা কার্যকরী করা হয় নি। উপনিবেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থা নাকচ করার 
জন্য কোন কার্ধকরী ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয় নি। বলতে গেলে কাঠামোগত ও 
বিষয়গত দিক থেকে প্রান্তিক কিছু রদবদল করে সেই ব্যবস্থাকেই বজায় ধাঁথ। 
হয়েছে । ওপনিবেশিক শিক্ষার ধারায় এমন একটি বনেদী-শিক্ষা ধার! 
গড়ে উঠেছিল, বার উদ্্যে ছিল সমাজের বৃহত্তর অংশ সাধারণ মানুষকে শিক্ষার 
সামান্ততম শস্রযোগ থেকে বঞ্চিত রেখে একটি শিক্ষিত ও সম্ত্ান্ত শ্রেণী 
গড়ে তোলা, বারা সামাজিক বিকাশের প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করবে। 
আর সেই শিক্ষার প্রধান বিষয়ই 1ছল ভাষায়, বিশেষ করে ইংরেজী ভাষার, 
দক্ষতা অর্জনসহ দার্শনিক কুটতর এবং ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধে সামান্য 
কিছু জ্ঞান। আর €সই শিক্ষার উদ্্যে ছেল শিক্ষার্থীকে 'ব্রিটিশ রাজ' ও 
পুরাতনী সমাক্জ-ব)বস্থার প্রতি অনুরক্ত করে রাখ! । কাঠামো ও বিষয়বস্তর 
নিক থেকে তা ছিল মূলত পু*খিগত ও সাহিহ্যধমী, সুতরাং সমাজের রক্ষণশাল 
শক্তির আস্তত্বের পক্ষে উপযুক্ত, অথচ নমাজের সাধারণ মান্ষের সম্মিলিত কর্ম- 
প্রচেষ্টায় সমাজ বিকাশের ধারার সম্পুণ পরিপন্শ । বিজ্ঞানের প্রত্টি নজর ছিল 
খুবই কম, কলাকৌশল, প্রযুক্তি-বিগ্ভা ও পেশাগত দক্ষতার প্রতি নঙ্গর ছিল 
আরো কম। এমনি চিকিৎসাশান্ত্র, কারিগরি শিক্ষায়ও কাতিক্রম ছিল খুবই 
প্রান্তিক । তাদের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ ঘটতো স্বহচোভাবে ব্যক্তিগত প্রষ্কোক্গন 
ও সমাজের উচ্চবিত্তশ্রেণীর প্রয়োজন মিটানোর তাগিদে । 


দেশের গণতন্ত্প্রিয মানুষ "অনেকদিন থেকে, বিশেষ কবে স্বাধীনতার পর 
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থেকে এই বিজাতীয় উপনিবেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে একটি জাতীয় 
শিক্ষা-নীতি গ্রহণ করার দাবি জানিয়ে আসছে। তার মূল কথা হলো, গ্রাম ও 
সহরের গরীব কৃষক, শ্রমিক ও থেটে-খা ওয়া! মান্ষের ঘরের শিশুদের শিক্ষার 
আঙ্গিনায় নিয়ে আনার স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবেঃ 
বয়স্ক নিরক্ষরদের জন্ত প্রথা-বহিভূতি শিক্ষার একটি কার্যকরী বাবস্থা গড়ে তুলতে 
হবে । আর সেই সঙ্গে শিক্ষা-কাঠাষেো ও শশিক্ষা-পদ্ধতির এমন পরিবর্তন 
দাবি করা হয়েছে যা নিরক্ষর সমূলে উচ্ছেদ করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীকে 
আধুনিক যুগোপযোগী জীবনযাপন ও জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সার্থক ভূষিক! 
পালনের উপযুক্ত করে গড়ে তুলবে । 

বর্তমান সময়ে সার্বজনীন শিক্ষার মণ্ডো! একটি ব্যাপক প্রচেইা গ্রহণ সম্ভব 
ন1 হলেও জাতীয় আশা-আকাজ্ষা ও প্রয়োঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি 
মাধ্যমিক ও উচ্চম+ধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা' গড়ে তুলতে হলে ব্যাপক গপশিক্ষার 
একটি ভিত্তিভূমি গড়ে তোলা এখনই প্রয়োঙ্গন । 

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্্ সাঘনে এসে 
্বায়--গণশিক্ষার পাঠক্রম কি হবে, আর তা ভূমিকাই বা কি হবে? 

এখানে আমর। পাঠক্রম সম্পর্কে বিজ্বারিত আলোচনা না করে কেবল তার 
মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে কিছু আলোচন! করবে! | এই প্রসঙ্গে বলা যায় 
যে, পশ্চিমবাংলার বামক্রণ্ট সরকার ইতোমধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষ 
পদ্দক্ষেপ গ্রহণ করেছে । আর "তা করেছে বিভিন্ন শিক্ষা কমিটি 'ও কমিশন, 
বিশেষ করে কোটারী কমিশনের স্থপারিশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে । আবার 
রবীন্দ্রনাথ ও 'অন্তান্ত মান শিক্ষা-দায়কদের ধান-ধারণাকেও তারা বিশেষ 
গুরুত্ব দিয়ে অন্রণ করেছে। 

এটাই স্বাভাবিক যে, মামাদের মতে! শিক্ষার দিক থেকে পশ্চাম্পদ অথচ 
উন্নয়নকামী একটি দেশের গণশিক্ষার পাঠক্রমের মূল উদ্দেশ্য হবে-নিরক্ষরত] 
দূর করে ব্যাপক সাক্ষরতার প্রসার, গণিতের যৌলিক প্রক্রিয়াগুলি সঙ্থন্ধে জ্ঞান 
ও পারদশ্রিতা, ঘাতে করে শিক্ষার্থী সমাঙ্গের আর্থ-সামাঞ্জিক বিকাশের অংশীদার 
হিসাবে তা সফলভাবে প্রয়োগ করতে পারেঃ সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে 
যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ধারণ] ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ, লুস্থ ও হন্দর আধুনিক জীবন- 
ধাপন করার আকাঙ্ষার উদ্মেষ, সর্বোপরি মাতৃভাষায় প্রয়োজনীয় দখল+ যাতে 
করে শিক্ষার্থী কার্ধযকরীভাবে তার জ্ঞান ও ভাবের 'মাদান-প্রদান করতে 
পারে, অগ্জিত জ্ঞানকে সুসংগঠিত করতে ও প্রকাশ করতে পারে। 
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শিল্গা। হলে! একটি গোটা! মান্ষ তৈরি করার প্রক্রিয়া । আর তা করতে 
হলে, শরীর, মন, অভভতি, জ্ঞান ও কর্মের উন্মেষ ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন । সুতরাং 
পাঠক্রমকে অবস্তই তার হাতিয়ার হতে হবে ; জ্ঞান, চিন্তা ও কর্মকে সুসংহত 
কর'র কাজ করতে হবে। তারমধ্যে ভাষা 'ও গণিতের জ্ঞান আয়ত্ব করা, 
পরিঘার পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির উপাদান এবং সার্থক 
ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভীবন-যাঁপনের জন্ক প্রয়োজনীয় সু-অভ্যঃস গড়ে তোলার 
উপাদান যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে ক্ষুধা, ভয়, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্স ও 
জাতি-দত্তঃ কুপমণ্ড,কতা» মাচষ কর্তৃক মান্তষকে শোবণ প্রভৃতি পশ্চাৎপদত্ত! 
থেকে মুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত সামণঠ্রিক ও মানবীয় মূল্যবোধ সম্থন্ধে 
দু প্রত্যয়সহ একদ্রন সক্রিয় ও সফল নাগরিক ভিসাবে গুড়ে ওঠার উপার্ধান | 

উপরোক্ত সাধারণ উদ্েষ্ত ও লক্ষ্য পূরণের কথা মনে রেখে গণশিক্ষার পাঠ- 
ক্রমকে নিগ্লোন্ত কয়েকটি নিদিষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়। 

(১) প্রাঙ্জাহিক অভিজ্ঞতার অস্তুভূ ক্ত প্রাকাতিক জগতের (মানব ও জীব- 
জগতসহ ) তথা আহরণ এবং প্রাকতিক ঘটন। সমূহের কার্যকারণ সম্পর্ক জানা । 


(২) প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার অস্তভু কত স'মাজিক কাক্জকর্ম সম্পর্কে জ্ঞান 
এবং সকল উন্নয়নমূলক কাজের পিছনে মানবজাতির উৎপাদনগীল শ্রমশক্তি কাজ 
করছে এবং পরশ্রমভোগী শ্রধবিমূখ মাভষ বা গেটিই ঘে মানবের দুঃখের কারণ 
স্ বিষয়ে জান । 

(৩) দেশ 'ও জগৎ তথা সমাজের গতিীলত।| সম্পর্কে সাধারণ ধারণ। সৃষ্টি । 

(8) ব্যক্তিগত ও স'মাজিক স্থাস্থাবিধি সম্বন্ধে জ্ঞান] । 

(৫) মাউভ!ষাঁয় দক্ষত অজন, শব্ষভাগার বুদ্ধি এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে 
ভাব গ্রহণ ও প্রকাশের উদ্মতিসাধন । 

€৬) গাণিতিক রাশি ও সরল গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জাঁন। | 

(») স্ুত্থাস্থা ও শারীরিক দৃক্ষত অঞ্জন । 

উপরোন্ভ বিষয়গুলির এমন সমহ্য় ঘটাতে হবে, যেন শিক্ষার্থীর মনে 
সামাজিক ও প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে একটি যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে 
ওঠে এবং তাঁর মনে একটি কার্কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করার অন্ুসন্ধিৎ্সী জন্ম 
নেয়। যেন নিজের শ্রমের প্রতি মর্ধাদদাবোৌধ 'ও আত্মবিশ্বাসের উন্মেষ্কের ঘধ্য 
দিয়ে ত'র মনে সমন্ত মান্গষের শ্রমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার বিকাশ ঘটে । 
হেন নিজের সমাজ ও জীবনের প্রতি মমত্ববোধের মধ্য দিয়ে বিশ্ব-মানবতার 
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প্রতি প্রেমের উন্মেষ ঘটে । যেন ক্রম-বধমান নান্দনিক অন্ুভূৃতিলহ গণতান্ত্রিক 
ও মানবীক্প মূল্যবোধের প্রতি দৃঢ় প্রতায় জন্মায় । 

উপরোক্ত উদ্দেশ্ ও লক্ষ্য পূরণের জন্ত পাঠক্রমকে মুলত চারটি প্রধান ক্ষেত্রে 
ভাগ করা যায়। 


১। থেলাধূলা ও শরীরচা । 

২। উৎপাদ্দনহীল ও হঞ্জনশীল কাজ । 

৩। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাঁমলক কাঁজ। 

৪1 পঠন-পাঠন নির্ভর কাজ্জ। 
€ক) মাতৃভাষা (খ গণিত (গঃ ্রপুক্িক ও সামাঞ্জিক 
পাঁরবেশ পরিচিতি | 


গ্ণশিক্ষায় ভাষার ভূমিক। £ 


ভাষা শিক্ষা পরিবেশ নির্ভর । জন্মের পর থেকেই শিশু ষে ভাষার পরিমণ্ডলে 
বড় হতে থাকে মেই ভাষা! সে স্বাভাবিকভাবেই সাবলীল গতিতে শিখে 
ফেলে । এর জন্য বাড়তি কোন প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না । যেকোন দেশের 
মান্তষের কাছেই সেই তাষ! হলো তার মাতৃভাষা । সে তার মাতৃভাষায় 
প্রকাশিত ভাব বুঝতে পারে এবং নিজেও সেই মাতৃভাষায় মনের ভাব মুখে মুখে 
প্রকাশ করতে পারে । সেই সঙ্গে তাঁর চিস্তাচেতনার বিকাশও ঘটে মাতৃ- 
ভাষাকেই আশ্রয় করে। সুতরাং .সই মাতৃভাষার মাধ্যমে যদি তাকে গণিত, 
বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি জ্ঞান বিষয়ক জিনিপ পরিবেশন করা হয় তবে 
সে অতি সহজেই তা আয় করতে পারবে । আবার জ্ঞান নির্ভর বিষয়গুলি 
পাঠের মধ্য দিয়ে সে যেমন প্ররূতি ও সমাঞ্জ সম্বন্ধে নতুন নতুন জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, তেমনি এর ফলে তার ভাষা-জ্ঞানও পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হবে । 
মাঁতভাষার মাধ্যমে চিন্তন, মনন; বিভিন্ন জ্ঞানের সংযোগ্জন ও অভিযোজনের 
মাঁধামে তাঁর মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও রচনা-শক্তি বুদ্ধি পাবে । ম্থতরাং গণশিক্ষা 
ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রাথমিক শুরের শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা! হিসাবে কেবলমাহ 
মাতৃভাষা! পড়ানে। খুবই জরুরী । এই স্তরে বিজাতীয় পরিবেশের কোন একটি 
ভাষ! শেখার গুরু দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে সমস্ত কিছুই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। 

এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক শুরে ভাঁষা শিক্ষণ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 
নিয়োজিত বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন 'ও কমিটির সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ উল্লেখ 
করা বোধ হয় অপ্রানঙ্গিক হবে না। 


২৮ গণশিক্ষা স্বপক্ষে 


“মাধ্যমিক স্তরে ইংরাজী অবশ্য পাঠ্য হিসাবে ছয় বদর ধরে পড়তে 
হবে ***:৮। রিপোর্ট অব সেকেগ্ারী এডুকেশন কমিশন ১৯৫২-৫৩ পৃ; ৬৮। 
“এই বিষয়টি খুবই স্পষ্ট ঘে, এই নির্দেশক নীতিতে সাক্ষরতা ও প্রাথমিক 
শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ষে পরিকল্পনা! কর! হয়েছে, তা একমাত্র ভারতীয় 
ভাষায় হবে বলেই ধরে নিতে হবে, ইংরাজী ভাষায় নয় ।” 
“ইংরাজী ভাষা! পড়ানো সম্বন্ধে বল! যায় ষে, আইনত দেখতে হবে তা! যেন 
প্রাথমিক স্তরের ভাষ। শিক্ষার মঙ্গ ন! হয় ।'+ 
ভর্ণমেণ্ট 'অব ইন্ডিয়া রিপোট অফিসিয়্যাল, 
ইত্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ কমিশন ১৯৫ ৭। 
“সংবিধানের 5৫ ন* ধারা 'মনুসারে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক 
শিক্ষা যার! গ্রহণ করছে দেইসব শিশুকে কোন প্রকার ইংরাজী ভাষা! শিক্ষা 
দেওয়া অপচয়েক সামিল হবে । ইংরাজীর মতো! »ষ্পূর্ণ বিজাতীয় একটি ভাষ! 
অল্প্দিন শেখালে তাতে কোন স্থায়ী ফল পাওয়া ঘাবে না। বরং এর ফলে 
অন্ঠান্থ বিবয় ও আঞ্চলিক ভানা শেখার জন্য যে সময় পাওয়া যায় তা কমে 


মাবে।+ 
গভর্ণমেণ্ট অব ইত্ডিয়া রিপোর্ট অফিসিয়াল, 


ইত্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ কমিশন, ১৯৫৭ । 

বাস্তব অবস্থার আলোকে উপরোক্ত স্পারিশগুলি খুবই বুক্তিপূর্ণ বলে 
প্রমাণিত হযেছে । আমাদের দেশে পড়াশুনা করার বয়স বয়েছে এমন 
ছেলেমেয়েদের একটি বিরাট অংশ বিষ্ভালয়ে মাসে না। যারা আসে তাদেরও 
অনেকেই ছু*এক বছর পর পড়াশুনা! ছেড়ে দিতে বাধা হয়। দেখ! যায় যে, 
১ম শ্রেণীতে যত ছেলেমেয়ে ভতি হয় তান মাত্র ৩০1৩৫ শতাংশ পঞ্চম শ্রেণী 
পর্যন্ত পড়াশুনা করে । এই ষে বিরাট 'অপচয় বছরের পর বছর ঘটছে তার 
অন্যন্গম কারণ প্রাথমিক স্থরে ইংরাজী ভাষ! পড়ার বাধ্যবাধকত। প্রাথমিক 
প্তরর ছাত্রছাত্রীদের বয়দ ও ব্দ্ধিবৃত্তি বিকাশের স্তর এমন থাঁকে যে, সই সময়ে 
ঘুকগ্রাহথ পদ্ধতিতে একটি বিজ্ঞাততীয় ভাষা শেখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। 
অথচ গ্র!ম সহরের লক্ষ লক্ষ ছেপেমেয়েকে ইংযকাজী শিক্ষার পরিবেশের মধ্যে 
রেখে শিক্ষ। দেওয়ার কল্পনা বাতুলতা মাত্র । বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে 
যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ বাস করেন গ্রামাঞ্চলে গ্রামীণ 
পরিবেশে । এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র-ছাত্রীরা! ইংরাজী শিক্ষার জন 
ব্যর্থ প্রয়াসে 'অনেক সময় নই করে অথচ ইংরাজী শিথতে পারে না, উপরস্ক এই 


গণশিক্ষাব স্বপক্ষে ২৯ 


চাপের জন্য অস্ঠান্ত জ্ঞান বিষ্নক বিষয় শেখ! ক্ষতিগ্রস্থ হয় । এ ছাড়! আমাদের 
দেশের মতো কৃষি প্রধান দেশের অগণিত গ্রীণ মান্তষের বাস্তব জীবনে 
প্রয়োজনের দিক থেকে ইংরাজীর কোন স্থান নেই । তার! সাধারণ শিক্ষা 
গ্রহণ করে নিজন্ব পরিবেশের মধোই নিঙ্জ নিজ কর্মক্ষেত্রে কাঙজ্জ করে। 
মোটাসুটিভাবে তাদের সেই কর্সক্ষেতে ইংবাজী বাবহার করার সুযোগ বা 
প্রয়োজন হয় না বললেই চলে । মাতৃভাষায় ভাল জন থাকলেই তারা তাদের 
সমস্ত কাঁজ চালিয়ে নিতে পারে। 'আবার আধুনিক কালে ও প্রধুক্তিবিদ্যার 
দ্ধুত বিকাশের যুগে গণিত ও বিজ্ঞানের জ্ঞান জীগবন-যাত্রার অপরিহার্য অংশ হয়ে 
পড়েছে । এমতাবস্থায় একটি অপ্রয়োজনীয় বিজাতীয় ভাষা শেখার জঙ্ভ 
সময় ও উদ্যাঘ নষ্ট না করে তা গণিত, প্ররুতি-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান 
ইত্যাদি শেখার কাজ্জে বায় করলে অনেক বেশি উপকার হুবে। এমনি 
একটি সঠিক ভাঁষা-নীতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-ব্যবস্থার মৌলিক দুষ্টিভ্গি* 
পরিবর্তন শিক্ষাকে গ্রাম-গঞ্জের সাধারণ মানষের কাছে আরো অর্থবহ করে 
ক্ুলবে। ফলে একদিকে যেমন অসময়ে পড়ান্তনা ছেড়ে দেওয়ার পরিষাণ 
কষে হাবে, তেমনি অন্তদিকে যারা এখনে বিদ্যালয়ে যায় না তারা পড়াশুন'! 
করতে উৎসাহী হবে । বিশেষ করে গণশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে। তা প্রথাগত 
শিক্ষার মাধ্যমেই হোক আর প্রথাকহিভ শিক্ষা মাধ্যমেই হোক, 
মাতৃভাষাকে একমাত্র ভা! হিসাবে গ্রহণ করা একাস্ত প্রয়োজন । একবার 
মাঁতৃভাষাপ্ন দক্ষতা জন্মালে তা শিক্ষার্থীর কণছে জীবনবাপি শিক্ষা 
ছার উন্নত করে দেবে । সবচেয়ে বেশি উপকার হবে এই যে, শ্রেণীবিভন্ত 
সমাজে সাধাবণ মা্ুষের 'ভ্ঞতার সুযোগ নিয়ে শাসক ও শোষক শ্রেণা থে 
বঞ্চনা ও শোষণ চাপাজে চায় তাকে তারা রুখতে পারকে। 

এই প্রসঙ্গে “মিনিটি অব এডুকেশন অব কমিশন অব ইমোশান্াঁল 
ইন্টিগ্রেশন ১৯৬২৮-এর একটি স্ুপ।রিশের উল্লেখ করা! যায় । 

(ক) আমরা সুপারিশ করছি যে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণা পর্যন্ত একমাহ 
অধবশ্িক ভাষা হবে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা । আমরা জোরের সঙ্গে 
বলতে চাই যে এই শ্ুরে ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ হবে শিক্ষার্থীদের ভাষা কথনে 
পারদশী হতে সাহাধা করা এবং কিভবে ভারা অনর্গলভাবে নিজের ভাব 
প্রকাশ করতে পারে তা শেখানো । 

(থ) যাতে তারা শুদ্ভাবে ও অর্থগ্রাহা পন্ধতিতে পড়তে এবং কোন 
গ্রকার ভূল না করে লিখতে পারে । 


৩৯ গণশিক্ষা স্বপক্ষে 


(গ) এই বয়সের উপযুক্ত সাহিত্যের সঙ্গে তাদের পরিচয় গড়ে তোলা] 1” 

১,৬৯ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা! মন্কের অন্থমোদন গ্রাঞ্ধ ইংলিশ স্টাডি গ্রপের 
একটি প্রতিবেদনে বল! হয়েছে 

“এট কি যুক্তি সম্মত যে, নিঙ্ছের মাতৃভাষায় প্রয়োজনীয় দখল জন্মানোর 
আগেই শিশুকে নিয় প্রাথমিক স্তবে (১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণী) ইংরাজী শেখাতে 
হবে? দ্বিতীয় ভাষা শেখার প্রাথমিক সর্ত হিনাঁবে মাতুভষায় ভাল দখল থাক! 
একান্ত প্রয়োজন, "হবেই ছিতীয় ভাষায় প্রকৃত শিক্ষা পাওয়া সম্ভব 1” 

পরিশেষে কোটাবী কমিশনের কেন্দ্রীয় সরকাঁর' কর্তৃক নিক্োরজিত এবং 
যা স্পাঁরিশ কেক্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির অধিকাংশই গ্রহণ করেছে--একটি 
মন্তবা তুলে ধরছি। 

“নিয় প্রাথমিক শুরে (১ম থেকে হর্থ শ্রেণা ) শিশু পড়া, লেখা ও স্বাধীন 
রচনা! প্রভৃতি শিক্ষার মৌলিক হাতিয়ার সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ করবে এবং 
প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করে নিজের 
পারিপাশ্বিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার শিক্ষা গ্রহণ করবে । তাই এই স্তরে 
মাঁতৃভাষান্স দৃঢ় ভিন্তি গড়ে তোলার জন্য প্রথম চার বংসর মাতৃভাষা ছাঁড়া অন্ত 
কোন ভাষা পড়তে দেওয়। হবে না” 

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই 
গণশিক্ষার ব্যাপক প্রসার সম্ভব এবং প্রাথমিক স্তরে ভাষা হিসাবে কেবলমাত্র 
মাতৃভাষ! ছাড়া অন্য কোন ভাষা অবশ্যই রাখ! উচিত নয়। প্রাগ্রসর স্বাধীন 
দেশগুলি সম্পকে আমাদের সংবাদও এই নীতির সতাত! প্রতিপন্ম করে। 
উদ্দাহরণ স্বরূপ বলা ধাঁয়, হাঙ্গেরী, নরওয়ে, পোলাও, জার্মানী, ইটালী, রাশিয়া, 
ইংলগ্ু, আমেরিকা, স্পেন, জাপান প্রভৃতি প্রতিট দেশেই প্রাথমিক স্তরে 
কেবলমাত্র একটি ভাষা, অর্থাৎ মাতৃভাষা! পড়'নো! হয় । 

ভারতবর্ষেও একমাত্র নাগাল্যাণ্ড ও মনিপুর বাদ দিয়ে প্রতিটি প্রদেশেই 
প্রাথমিক স্তরে ভাষা হিসাবে কেবলমাত্র মাতৃভাষা পড়ানে। হয় । বিহার, 
হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তর-গ্রদেশ ও মধ্য-প্রদেশে দ্বিতীয় ভাষা পড়ানো 
হয় ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে | জন্মু ও কাশ্মীরে তা ষষ্ট শ্রেণী থেকে এচ্ছিক বিষয় হিসাবে 
পড়ানে! হয়। গুজরাট, অন্ত্র-প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও কেরুলায় পঞ্চম শ্রেণী 
থেকে ও অন্থান্থ রাজ্যে চতুর্থ শ্রেণী থেকে ছিতীয় ভাষা পড়ানে! হয়। 

এ অবস্থায় পশ্চিমবাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম ও ভাষানীতি সম্পকে 


গণশিক্ষার স্বপক্ষে ১ 


যে বিরোধিতা চলছে-বার 'অংশীনার কতিপয় তথাকথিত নূদ্দিজীবখ এবং 


কয়েকটি রাজনৈতিক গোছী--তা আদ শিক্ষা বিজ্ঞ নের নীতি ও তঙ্থের উপর 
প্রতিষ্ঠিত নয় । 


তাদের ঘুক্তিগুলি উদ্ভট ও অন্যান । 'আংশ্চর্য্যের বিনয় এই ঘে হারা পশ্চিম- 
বাংলায় প্রাথমিক স্তরে ইংবাজখ রথার স্বপক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলার চে 
করছেন, তাদের সবভারতভীয় ক্ষেরে সংগঠন ও ম্বীক্রতি গাকা সনেও তারা 
অন্তান্ত বাজ্জে প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী বর্জনের বিরুদ্ধে কোন উচ্চবাচয করছেন 
না। তারা, এমন কি, এই মন্তবাও করছেন যে, পাশ্চমবণংলার নব-পবিকল্পিত 
পাঠক্রম ও ভ'ষানীতি রাজ্চুনতিক উদ্দেশ প্রণোদিত | 

কিন্ত 'মামর! বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছি ৩, এই পাঠক্রম ও ভাঁষানীতি 
মূলত স্বাধীনতা পূর্নবুগের আশা-আাকাংক্ষা। এব, পরবতাক্ষালে সংবিধানে 
অন্তভু ক্ত নীতির সঙ্গে সামঞ্জন্তপূ্ন । আবার বাব বার বিভিগ্ন শিক্ষা কমিটি ও 
কমিশন যে সিদ্ধান্ত ও গুপারিশ করেছে একা বা কের্রীয় সণ্কার ও ন্তান্ঠ 
রাঙ্গযালরকার লীতিগতভাবে “মনে নিণেছে। তবেই ভিতিহে বর্তমান বামফন্ট 
দরকার একটি কার্ধাকরী বাবন্ত! গ্রহণ করেছে মাত্র। 


ম্যালথাসের অনুবর্তারা 


পথে নেমেছেন 
প্রীপার্থ দ্ধ 


কোন কোন বাক্তি কেন যে বেশ দষ্টি আকর্ষণকারী একট! আচার- 
আচরণ করছেন, আর ঠিক কোন বিষয়টার তারা প্রতিবাদ করছেন তা ঠিক 
বুঝে ওঠা যাচ্ছে না, শিক্ষার কোন বিষয়টার তারা বিরোধী আর কোনটার 
তারা পক্ষে সেই ব্যাপারটাই তারা তালগোল পাকিয়ে ফেলছেন অনেক কথা 
বলতে গিয়ে । সেই তালগোল পাকানো! বাপারট। থেকে তারা বেরিয়ে 
'আসতেও পারছেন না! । সম্ভবতঃ সেই জন্তই শেষ পর্যস্ত বলতে হচ্ছে বাম- 
প্বীরা ভাদের বিরুদ্ধে অশালখন কথা বলঞ্েন এবং তাদের সাথে আলোচন! 
করা হচ্ছে না বলে ঠারা 'অভিমানও প্রকাশ করছেন। মোটমাট ঘটনাট। প্রীয় 
হান্যকর হয়ে দাড়িয়েছে । 

বামপন্থী সরকারের একজন মন্ত্রী ১৯৮০ সালের অকটো'বর মাসে এঁদের 
কয়েকজনের কাছে একটি পন লিখেছিলেন। তিনি এঁদের নিকট জানতে 
চেয়েছিলেন বে তারা! বামফ্রণ্ট সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মসূচী 
সঠিকভাবে জ্ঞাত হয়েছেন কিনা । তাদের কোন বিষয়ে প্রশ্ন থাকলে অবশ্থই 
সরকারের তরুফ থেকে তা সরবরাহ করার চেষ্টা কর। হবে। এই সামান্য পত্রটির 
বেশ কয়েকটি প্রত্তান্তর দৈনিক সংবাদপত্রে খুব ফলাও করে ছাপা হয়েছিল । 
অনেকেই দেখেছেন । সে-সব পত্রে মূলতঃ যা বল! হোল তা নিয়রূপ-_বামক্রণ্ট 
সরকারেহ শিক্ষার ব্যাপারে দষ্টিভঙ্গঈশ মানীর কোন প্রয়োজন তাঁদের নেই । 
যতটুকু তারা জানেন তাই যথেষ্ট । বামপন্থীরা বিশেষতঃ কমিউনিষ্টরা অতি 
সিং ৪ ধান্দীবাক্ত জীব। বামপন্থী সরকারের নিকট তাঁদের কোন প্রশ্ন 
নেই, কেবল প্রশ্ন হোল, বাপ প্রাথমিক পাঠাস্ুচ কমিটিতে ছিলেন তদের 
শিক্ষাগত যোগাতা কি? পরিচয় কি? স্বভাব কি? অভ্যান কি? এবং 
শেষ কথা হোল, কোন সুপারিশ বাঁ মন্তবা করা হবে না। 

পরিস্থিতিটার মধো পরিহ'স এই যে এইসব বিখা[ত ব্যক্তিদের প্রথম প্রকাশ্য 
পত্রাঘঃ তগুলিই দেখিয়ে দিল কি অপরিপীম অন্তঃসারশূন্ এই বিশেষ বিষয়ে 
তাঁদের মানসিকতাটি ছিল, এবং এরপর থেকে যতই তারা বোধ করছেন যে 
তাঁদের যুক্তি গুলে| লাগসই হচ্ছে না, নতুন লাগনই যুক্তি আবিষ্কার করতে হবে, 


গণশিক্ষার স্বপক্ষে ৩৩ 


ততই তাদের নতুন যুক্তিগুলো আগের যুক্িগুলোকে বাতিল করে দিচ্ছে, আর 
ততই তালগোলের কাও্ট! বাড়ছে । 

্রন্নগুলে। আমরা কিছুটা! পরীক্ষা! করতে পারি। এক, পাঠক্রমের কমিটি 
গোপনে গঠিত হয়নি । তারা গোপনে কাজও করেন নি, অথচ গুরা বললেন 
এইসব রচয়িতাগের পরিচয় তার জানতেন না অতএব সমস্ত হুত্রায়নটির 
বিরোধিতা কর! উচিত। হয়তো! তখনো পর্যস্ত তার এদের নাম জানতেন না। 
কিন্ত তারপর তে। সমিতির স্দশ্যদের নামধাম পরিচয়সক বহু সহন্ব প্রতিলিপি 
ছেপে বিতরণ করা হোঁল। তারাও জানলেন । তারপর কি তীর! পাঠক্রম 
সমিতির বক্তব্য সমর্থন করলেন? না। কেন? ধরে নেওয়া যায় বিষয়বন্তে 
ঠাদদের আপত্তি আছে। সে কথাতে! গোড়ায় বললেই হোত । রচয়িতাদের 
পরিচয়ের প্রশ্নটা ছিল অবাস্তর | 

ছুই, বামপন্থীর! রবীন্দ্রনাথকে নশ্তাৎৎ করতে চান কেন না নতুন একটি 
ভাষাপাঠ তৈরী কর! হচ্ছে । কিন্তু যখন দেখ! গেল রবীন্দ্রনাথের “সহঙ্গ পাঠ”? 
প্রকাশের পর থেকে চল্লিশ বছর এই বইটিকে পাঠ্য করার কথা কেউ ভাবতেই 
চাননি এবং রবীক্নাথের অন্ান্য ভাষাপাঠগুলি “অচলিত” করেই রাখা হয়েছিল, 
তখন তা ববীন্ত্-প্রবন্তা হিসেবে যতথানি কাতিত্ব দাবী করতে চাইছিলেন ত' 
আর পারলেন না। আর আগে অঙ্ুত ব্যাপার ঘটল ধখন এইসব “রবীন্দর- 
দাবীদাররা+ রবীজরনাথের দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা-সংক্রাস্ত সমগ্র জীবনের বক্তধাটাই 
নাকচ করতে চাইলেন। তারা এতদুর যেতে চাইলেন যে প্রমাণ করতে 
চাইলেন রবীন্দ্রনাথ প্রাথমিক শুর থেকে ইংরেঙ্জী ভাষ! শেখানোর পক্ষে ছিলেন ॥ 


তিন, তারা দাবী করেন শিশুরা কিছুই শেখে ন! ছন্দ, শব্দ, ছবি আর 
আনন্দ ছাঁড়া ! কাজেই শিশুদের কোন ধারণ! দেওয়া যায় না। আর প্রায় 
এক নিঃশ্বাসেই বললেন শিশুদের “শ্রেণী-সংগ্রাঘ” শেখানোর চেষ্টা হচ্ছে এবং 
সেটা আশংকার ব্যাপার । এখন প্রশ্ন হোল, শিশুদের মন বঙ্গি কোন ধারণ! 
গ্রহণ করতেই না৷ পারে তাহলে তাদের আমরে ভূতের গল্পও ঘ৷ শ্রেণী-সংগ্রামও 
তাই । সমান নিদোষ । এতে ভয় পাওয়ার কি আছে? 

চার, শিক্ষাক্রমে “শোষণহীন সমাজ” ইত্যাদি কথাগুলো! আমদানী কর! 
অন্থচিত। কিন্তু তারা কি শোধণমূলক সমাজের পক্ষে? তাও তো মনে; 
হয় ন! যখন তাঁর বলেন প্রাথমিক ত্তক্ধে ইংরাজী শিক্ষা না দিলে সমাজে দুটি 
শ্রেণী স্থষ্টি হবে, ( খুবই আশ্চর্যের কথা, এতদিন পর এই প্রথম সমাজে শ্রেণ, 
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সৃষ্টি হবে। এতদিন শ্রেণীর ৃষ্টিই হয়নি। তাহলে এখনই শ্রেণী-সংগ্রামে 
অত আতংক ?) 

পচ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীকার হরণ করা হচ্ছে। শুরা তার 
বিরোধী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার গণতন্ত্রীকরণের ঠারা সমর্থক নন, 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় ধারা কায়েম আছেন তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণের 
ভার বিরোধী । অতি আশ্র্যাজনকভাবে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালকদের 
পরিচয় কি, স্বভাব কি, অভ্যাস কি, স্বৈরশাসকদের প্রতি ঠাদের আন্ুগতা 
কি, এসব প্রশ্ তীদের নেই । 

ছয়, এ'র। বলছেন ভারতের দেশপ্রেমিকরাই এদেশে ইংরাজী শিক্ষার স্বপক্ষে 
ছিলেন, আর সাম্রাজ্যবাদীর। ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্বপক্ষে। এমন যদি সত্য 
হয় তাছলে বলতে হবে, এই ব্যাখ্যাটি দেশের সামনে হাজির করা এবং শিক্ষণ 
আন্দোলন সম্পর্কে এতদিন যে ধারণা ছিল সেটি মানুষের মন থেকে দুর করার 
চেষ্টা তাদের আগে করা উচিত | বামপন্থীর। এই নতুন আবিষ্ষারটি জানেন না 
বলে 'ার্দের অভিশাপ দেওয়! আগে নয় । কিন্ত প্রশ্ন হোল ভারতের দেশ- 
প্রমিকরা তো! সার্বঙ্নীন শিক্ষার জন্যও আন্দোলন করেছিলেন । স্বাধীনতার 
পর ৩৪ বছর পার হয়ে গেল এর! তে! কেউ জনগণের সাবজনীন শিক্ষার জর 
কোন দাবী করলেন না! এবং এখন তা কর! হচ্ছে দেখেও খুশী হচ্ছেন না? 
'মার একট! প্রশ্নও মনে জাগে! সোভিয়েত দেশ, কি চীন, কি ভিয়েতনাম 
অথব। জাপান ব। জার্মানীতেও কি সামাজ্াাবা্শীদের ড়যন্ত্রে মাতৃভাষায় শিক্ষা 
চালু হয়েছিল? আর এর ফলে জনগণের যে বিপুল অগ্রগতি হয়েছিল তা কি 
সাম্রাজাবাদীদেব অবদান ও দেশপ্রেমিকদের ব্যর্থতা ? 

সাত, এর! বলেন যে মাতৃভাষ! মাধ্যম (বিষয়টা তার। স্বীকার করেন । 
কেন স্বীকার করেন? এইটুকু স্বীকার করেই তারা ভূন করেছেন। এই 
কথাটি স্বীকার করার অর্থ হোল, সামাজিক মনন, চিন্তন, মত বিনিষয় ও 
কমকাণ্ডে মাতৃভাষার ভূমিকা অনীম এবং তার কোন বিকল্প হতে পারে না। 
এর অথ হোল, যে-কোন চিন্তা, ভাব, মুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান মাতৃভাষার মাধ্যমে 
সার্থকভাবে প্রকাশ করা যায় এবং সেটিই পব থেকে কার্যকরী হতে পারে 
আবশ্তই তাক জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে । অথচ একই নিঃশ্বাসে বলছেন, ইংবাজশ 
ছাড় উচ্চ চিন্তা কর! যায় না॥ এমনকি ইংরাজী না শিখলে মাতৃভাষ! শেখাই যায় 
না। মাতৃভাষায় বদি উচ্চ চিন্তা করা না যায় তবে মাতৃভাষাটি মাধ্যম হবে 
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কেন? নিয় চিন্তা করার জন্য? আমাদের সমাঙ্ষে তো উচ্চ চিন্তাকই 
প্রয়োজন । ইংবাজীতে বখন “উচ্চ চিন্তা” করা যাঁয় তখন নিশ্চয়ই “নিয় চিস্তাও" 
করাযায়। শুধু ভাষায় কাজ চালালেই তো হয়। আর ইংরজী না 
শেখালে যদি মাতৃতাষ| ন। শেখ! যায় তবে তো! মাতৃভাষা! শেখা আরো কঠিন 
ব্যাপার। অত কষ্ট করে একট! ভাষার মাধ্যমে এটা না শিখে শুধু ইংরাজী 
শিখক্ই তো। পরিশ্রম কমে । 

এইসব স্ববিরোধী মুক্তির তালিক! বাড়িয়ে তোলা। যায় । কিন্তু প্রশ্ন হোল, 
এই ধরণের অদুত যুক্তিগুলি তোলা হচ্ষে কন? এগুলি তোল! হচ্ছে এক্ন্যই 
থে গণশিক্ষ। বিষয়টির বিরোধিতা করতে হবে» এবং মে কাজটা করার 
রাজনীতিগত কারণ ছাড়া "ন্ট কোন কারণ নেই, আভতএব তার কোন সক্ষম 
যুক্তিও নেই। তাদের ঘুক্তির্বগুলি মসার হওয়া সহ্বেও কেন গ্রারা গণশিষ্ষণ 
বাবস্থার বিরোধিতা! করছেন সে কথার ব্যাথা। ওর! মামাদের কাছে হাঞ্জির 
করবেন না। সেটা খুঙ্জে নেওয়ার দায়িত আমাদের । 

কোন কোন সংনুদ্ষির ভাল মানষেরা যে প্রশ্নটা সরলভাবে করছেন 
সেট বিশ্লেষণ করলে আমন! একটা সিঙ্গান্তে পৌছতে পারি যনেহয়। সরল 
প্রশ্নটা! হোল, এই যে বামপন্ঠীরাও চান শ্ামিক-কুষকসহ সমন্ছ জনগণ শিক্ষিত 
হোক, ভালভাবে পড়াশুনা হোক, এদেশের ছলেমেয়েরাও কাজ ব! চাকুরী বা 
প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রতিদবন্দীতার যোগ হয়ে উঠক । আর বিরোধীবাও, মনে 
হচ্ছে, তাই চাইছেন 1 মাতভাষাই ষে শিক্ষার মাধাঘ হওয়া উচিৎ এট! ছু"পক্ষহ 
চাঁন। ইংহাঞ্জী ভাষ| ঘষে শেখানো! উচিত তা দু'পক্ষই মনে করেন। এঞ্ন 
লড়'ইট! হোল ইংরাজী ভাষা! প্রাথমিক স্তরে আরম্ভ করা হবে, না মাধ্যমিক 
স্তরে 'আরস্ভ কর! হবে? এই নিয়ে এত জেদহই বা কেন? আর এত আইন 
ভাঙা বা অবস্থানই বা কেন? এটাতো অণ্লোচনা করে মিটিয়ে 
ফেলেলেই হয় । | 

সত্যিই কি এই সামান্য বিরোধটি মালাপ-আলোচন কনে - মিটিয়ে নেওয়া 
যা? ভা, তা যেত যদ্দি উত্তয় পক্ষের এই আগ্রহথটিই প্রধান কোত যে শ্রমিক, 
কুষক, ও মধ্যবিত্তকে ব! কিছু শেখানে। হবে তা হবে জীবনমুখী, বৈজ্ঞানিক ও 
গণতান্ত্রিক । এবং থে-বাবস্থা করলে ভালে। শেখানো যাবে কাই করা উচিত । 
যে সময় মাতৃভাষা আরম্ত করলে ভালো শেখানো বায় সে সময় মাতৃভাষা, 
বে সময়ে দ্বিতীয় ভাষা শেখানো আরম্ভ করলে ভালে! শেখানে বাবে সে সময় 
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ঘিতীয় ভাষা আরম্ভ কর! যাবে, কেউ আপত্তি করবে না। আর তখন আমরা 
সার। বিশ্বের ও আমাদের দেশের ভ'ষা-শিক্ষার ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও 
অভিজ্ঞতাগুলি বিচার করে একট! সিন্ধান্ত নিতে পারতাম । কিন্ত তা হচ্ছে 
না কেন? 

ইংরাজী পরে আরম্ভ করলে ভাল শিখবে, এটা সত্য হ'লে কিতারা আশ্বন্ড 
কবেন? যোটেও না। ইংরাজী বা বাংল! ভালো শিখলে কি না শিখলো 
এটা গুদের মাথ!| ব্যথ! নয় । গুদের আসল কথা হোল ইংরাজীর একট। ভয় 
মিশ্রিত শ্রন্ধার স্থান থাকবে কিনা। 

যে ভাযষ! পরিবেশে ভ্রীবন্ত নয়, সে ভাষা কেবলমাত্র শ্রেণীকক্ষের সীমীবদ্ধ 
হ্বযোগে শিক্ষা দিতে হয়, সেই ভাষাটি সচেতনভাবে, অপেক্ষাকৃত বেশী 
বয়েসে শেখার কি কি সুবিধা, আর অল্প বয়েসে অপরিণত শিশুদের একটা! 
পরিবেশের ভাষার সাথে সাথে একট! দূরুবর্তী ভাষা! শেখানোর কি কি অস্থুবিধা 
সে বিষয়ে অনেক আলোচন! হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ নিজে তত্ব ও অভিজ্ঞতা 
মিলিয়ে ব্যাপারটার একটা মীমাংসা করে গেছেন । সাব! বিশ্বের ভাবা- 
শিক্ষাবিদরা আরো বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এই বিষয়টিকে একটা শক্ত 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দ্রিয়েছেন। তবুও এইসব বিরোধীদের এইসব অ-বৈজ্ঞানিক 
'ন্ব কেন? একবার তে! ভেবেও দেখতে পারতেন এতে কিছু ভাল হতে 
পারে কিন । কিন্তু বিরোধীদের কাছে প্রশ্নটি বিজ্ঞানের নয়, প্রাধান্গের | 
বৈজ্ঞানিক তথ নিয়ে সংঘর্ষ হয় নাঁ। সংঘধ হয় সেই তত্বকে কেন্দ্র করে 
সমাঞ্জে প্রাধান্তের যে পুনবিষ্ঞাদ হয় তাঁকে ঘিরে। তারা বলছেন এই 
ব্যবস্থার ফলে শ্রমিক ও কৃষকরা ইংরাজী শিক্ষা থেকে বর্গিতত হবে । এবং 
এভাবে বাঞ্চত হওয়ার অর্থ হোল তীরা জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে বঞ্চিত 
হযেন। ইংরাজী না জানলে চাকুরী পাওয়া যাঁয় না । সর্ব-ভারতীয় চাকুরীতে 
কোন প্রতিদ্বন্ছিতা করতে পারবেন না। শুধু তাই নয়, অবস্থাপন্ন বাড়ীর 
ছেলেরা বা মেয়ের। অথবায় করে শিখে চাকুরী পাবে: ছুটো শ্রেণী স্ষষ্টি হয়ে 
যাবে এবং বামপন্থীরা এজন্ত দায়ী থাকবেন । সত্যিই কি এট! প্রগতিণাল 
বক্তব্য? এ রকম অভিনব চিন্তা খুবই দুলভ। ভারতের সমস্ত শ্রমিকের 
জীবনের ভবিষ্বত মুক্তি হবে চাকুরী লাভের মধো, শুধু তাই নয়) কেবলমান্ 
ইংরীস্বী জানা চাকুরী লাভের মধো, কৃষি-্মির উপর অধিকার প্রতি! 'ও 
কাজ করার সুযোগের মাধ্যমে নয় । শমিকদেরও যন্ত্র চালনার পরিবর্তে মুক্তি 
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হবে ইংরাজী জানা চাই এমন চাকুরীর মধ্যে । এই হোল গুদের দষ্টিভঙ্গশী। 
অবশ্বই এমন বদি হোত ষে প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাজি শিখলে সবাই 
চাকুরী পেয়ে যাবে তাহলে বামপন্থীদের কথনোই উচিৎ নয চাকুরীতে যোগ 
দিতে এতগুলি মানুষকে বাধ দেওয়া! । ভারতবর্ষের সমাজে এতগুলি 
যান্তষের জন্য এতগুলি চাকুরী কি তেউ শৃষ্টি করে রেখেছেন? শ্রমিক- 
কলুষকের কথা ন! হয় বাদই দিলাম । মধাবিত্তের সব মেয়েদেরও বাদ দিলাম! 
মধাবিত্ত ছেলেদের সকলের চাকুরী ভুটবে? বিখ্যাত বাক্তিরা এর উত্তর 
দেবেন কিন| জানি না। তীর! বলতে পারেন ওনব আমাদের এক্তিয়ার নয় 
যুবক্তিকে এদেশে হৃষ্টিণাল কাজে ব্যবহার করা ছবে, না ধ্বংসের কাজে ব্যবহার 
করা হবে, সে ব্যাপারে হয়ত তারা নিরপেক্ষ থাকতে চাইবেন । কিন্ত তাদের 
বক্তব্য যে-কটি আঙুলে গোন1 চাকুরী আছে সেগুলিতে সবাই যাতে 
গ্রতিছন্দ্িতা করতে পারে তার জন্ক প্রাথমিক সশ্র থেকে সবাইকে 
হংরাঁজি শেখাতে হবে । খুবই গণতান্ত্রিক কথা সন্দেহ নেই । কিন্তু কথাটির 
মধ্যে জনগণের প্রতি কোন দরদ নেই। প্রতিদ্বন্দিতা কর, অল্প কয়েকজন 
নিবাচিত হও এবং সংখ্যাগুরু অংশ বাতিল হও, এরূপ একটা নিঠুর ইজিতই 
রয়েছে । আর এই কথাঁট। মেনে নিলেই মেনে নিতে হবে ইংরাজী ভাষাই 
হবে সব পরীক্ষার নিরিখ । মুলকথা হোল, ইংরাক্জির গুরুত্ব হাস করা চলবে 
নং! | সব যোগ্যতা মাপা হবে ইংরাজি দিয়ে) শ্রমিকরা, কৃষকরা ও 
মধ্যাবন্তবা এট। স্বতঃসিঙ্ক বলে গ্রহণ করে নিন যে, জামরা পাতি না পারি 
ইংরাজি জানাই আনল যোশ্যত] ৷ 

শিক্ষার্থী ইংরাজীর জন্য প্রথম থেকে নিজেদের প্রস্তত করুন এব' 
ছুর্বলভাবে শিখুন ও ভীনমন্ততায় ভূগতে থাকুন ; প্রতিদিনের প্রতিত্বন্দিতায় 
বার্থ হয়ে নিজেদের দুবল ইংবাঞ্জিকে দায়ী করুন এবং সমস্তার প্রকুত কারণ বে 
সমাজের সম্পর্ক ও অর্থনীতি তাকে চিনতে বার্থ হোন। আর চালাক লোক! 
শহরে চটকদার কৃত্রিম ইংরিক্িয়ান। দেখিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যোগাযতম বলে 
বিবেচিত হোন । এখানে প্রশ্নটা হোল একট! কৃত্রিম মাঁন, শ্রমিক-কৃষকের 
নামে শপথ নিয়ে, বাধ্যতামূলকভাবে ও স্থায়ীভাবে চালু রাখা । এটা স্বাভাবিক 
নয় বলেই শ্রমিক-কষকেরা এর স্বযোগ কোন দিনই নিতে পারবে না । 

অতএব, মধ্যবিত্বরা একটা সুষোগ পেয়ে ষেতে পারেন । এটা একটা 
স্বপ্ু। শুরা তাদের বিশ্বাস করাতে চাইছেন যে প্রতিষেগিতাই জীবনের 
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মূল সত), আর তাই প্রতিযোগিতায় সফল হবার জনক, অন্তদের পিছনে ফেলার 
দন্ত চাই একটা হাতিয়ার-__একট! কৃত্রিম হাতিয়ার হলে সেট। নিজেদের সুবিধে 
মনো বাবার করা যাক্স। একট] কৃত্রিম ভাষার প্রংয়াজনীয়তা সম্পর্কে 
হনগণকে মোহগ্রস্ত করতে সেঙ্গন্া এত আগ্রহ । 

কুদিম কথাটা এই প্রসঙ্গে কেন বাবহার করা হচ্ছে বারা একটু তালয়ে 
দেখবেন কাঁর'ই বুঝবেন । 'বুছিব মানাংক” “ব্যক্তিত্বের পরীক্ষাঃ ব্যাপারগুলি 
মালে কি? একটা প্রহ-তালিকার ভিডিতে হিসেব করা হয় একট! 
গানষের মনের বয়স কত | প্রশ্নগুলির সাথে মনের বয়সের সম্পর্ক আছে 
কিনা, ব্যক্তিটি ফোন পরিবেশে, কোন পরিবারে বেড়ে উঠছে, সে 
প্রশ্নম'লা গুলির সাথে পরিচিত কি না, এসব হিসেব নেওয়া হয় না। বারা 
এই প্রশ্নগুলির তঁলিক] করেন শ্বাদের নি্েদের পরিবার ও পন্িবেশের 
হিদেব নিয়েই ভারা প্রশ্ন করেন। ভাই এই পরীঙ্গার সময় কৃষক ব। 
মক্ুরদের ছেলে-মেয়েরা বুদ্ধিকীন প্রতিপন্থ হয়ে নাকচ ভয়ে যায়। এরূপ 
মনগড়া যাপকাঠিকেই বলা যেতে পারে কৃত্রিম । 

ইংরাজি ভাষার কিছুটা প্রয়োজন 'আছে যা 'অকুত্রিম। যেমন এই ভাষায় 
সঞ্চিত জ্ঞানভাগারে প্রবেশের সুযোগ, ভারতে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধো 
ইংরাজি জানা একটা অংশের উপস্থিতি । কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তার বেশির 
ভাগটাই কৃতিম একথা শ্বীকার করতে অস্থুবিধা কোথায় ? "আমাদের সমাঞ্জে 
ইংরাজির প্রয়োজন বস্ততপন্দছে কতথানি, তার প্রকৃত গুরুত্ব কতথানি তা 
বিচার করতেও এদের ভয় । এট? ষে দ্বিতীয় ভাবা, এর প্রয়োগ যে সীমাবদ্ধ, 
ভ'ঘাট! থে সরকারী কাছে রা হয় তাই আমরা শিখি, বিগ্যালয়ে পড়ানো 
হয় তাই আমরা শিখি, এই ০টি সর্ত না থাকলে শেখার আগে ছবার ভেবে 
দেখতাম, এটা ওরা ভাবতেই পারেন না। কিন্ত এগুলি বাস্তব সত্য। 
মাতভানার অকুত্রিম ও অসীম প্রয়োজন, ইংরাজির কৃত্রিম ও সীঘাবদ্ধ 
গুয়োজন, একথাঢা রবীন্দনাথ আমাদের শিখিয়েছেন! ইংবাজি ভাষার সত্যকার 
রে রা *রা বন্তগতভাবে দেখতেন তাহলে বিতর্কটাই থাকতো না। 
সেভাবে তাঁরা দথবেন না বরং কেউ যন্জি ইংরিজিয়ানার গুরুত্বটিকে বথাযোগা 
স্কানে নিয়ে ৯ চান তার রা বিরোধিতা করবেনই । এত বাকাজাগের 
এটিই কাঁরপ। কিন্তু 'আজ বারা "্সাপন শ্রেণী-স্তরের প্রাধান্য রক্ষ! করার জন্য 
এত মারমুখ্ 'তাবা ছিসেব রেখেছেন কি যে অথনীতি ও সমাজের সংকট এত 
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গভীর যে উচ্চ ও মাঝারিসহ মধ্যবিতের সমস্ত স্তরগুলিকে তা চূড়ান্তভাবে গ্রাস 
করতে চলেছে? প্রীধান্ত রক্ষার এই নাট্ুকেপনাসহ তারা তলিয়ে ঘেতে 
চলেছেন ? সীমাবদ্ধ চাকুরীর জন্ত যে প্রতিদ্বন্দিতা তাতে তো অমিক-কষক 
এখনো। যোগ দেয় নি। শুধু মধাবিত্তের মধোই এত প্রতিযোগিতা যে ক, 
টকবে কে না! টিকবে তেবে সবাই 'মাতংকিত ) আমাদের এই বিরোধীরা 
বলছেন, দেখছেন ন কেমন সব ইংরান্্রী মাধাম বিদ্যালয়গুলে! বেড়ে উঠেছে । 
লৌকে ইংরাড শ্রিথতে চাইছে । আর তার ভন অর্থবায় করছে, ঝরঝণ্নে 
চটপ্টেভাবে শিখছে | অতটা পা পারেন একটু সাত্বনা দেবার মতো কিছুট: 
অন্ততঃ শেখান গরীবদের ছেলেমেয়েদের । এটা হোল মধাবিতদের জীবনের 
সংকটের লক্ষণগ্ডলি সম্পর্কে একটা হদয়হীন ছামাশা । শ্রমিক-কৃষকের প্রতি 
দর্দের এতে চিহ্নমাত্র নেই । 

দেশে ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয় বাড়ছে বলে আমাদের সকলকে ইংরাজিকে ই 
একমাত্র শিক্ষণীয় বিষয় করতে হবে, তাতে ভাল হোক আর মন্দ হোক 
সেটাকে গ্শতাস্ত্রিক প্রবণৃত। হিসেবে দেখতে হবে? দেশে যুব সম্প্রদায়ের 
মধ্যে অপসংস্কৃতি মাথা চাড়া দিচ্ছে, কুৎসিত চলচ্চিত্র প্রদর্শন বাড়ছে, তরুণদের 
মধো মাদকের বাবহার বাড়ছে, মান্তষ দিশেহার। হয়ে মাদুলী কিছ গুরুর সন্ধান 
করছেন, বেপরোয়া হয়ে চিট ফাণ্ডে টাকা জম! দিচ্ছেন, এগুলি কি গণতাস্টি ও 
প্রবণতা, না তীব্র সংকট থেকে উপজাত বিকৃত আচরণ? 

দেশের ধনশহুৃত অর্থনৈতিক সংকট, পরিকপ্ননার বার্থতা, অমিক-কষক - 
মধাবিত্তের ভয়াবক সংশয়, অনিশ্চিত ভবিস্কত। টিকে থাকতে হলে বন্ধুকে, 
প্রতিবেশীকে পিছনে ফেলে এগিয়ে ষেতে হবে । চলেছে নিষর প্রতিদ্বন্দিতা । 
তাই মধাবিস্ত সমাজ দিশেহারা হয়ে খুজে বেড়াচ্ছে এমন একটা উপকরণ য! 
প্রতিঘবন্দিতায় তাকে বিশিষ্টতা দেবে । যে বিছ্যালয়ের আপাততঃ উজ্জলাঠ। 
আছে, যে বিগ্ভালয়ে প্রবেশমূল্য বেশী, সেই হয়তো! তার সন্তানকে বিশিষ্টত 
দেবে। তাই সেখানে ভীড় হচ্ছে। মধ্যবিত্ত জীবনের এই অনিশ্চয়তাঁকে 
কাজে লাগিয়ে তাদের থেকে অর্থ সংগ্রহ করার জলন্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত রেখেছে 
এদেশের বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ী অর্থনীতি । যেষন ক্রেতাকে বিশ্বাস করানো হয় 
অধিক মূল্য দিয়ে পৌষাকটি ফিনলে কুৎসিৎ মানগষকেও রূপবান দেখায়, তেমনি 
অসহায় অভিভাবককে বিশ্বাস করানো ₹চ্ছে অধিক অর্থ বায়ে বিদ্যালয় তার 
শিশুকে অপরাপর শিশুদের পিছে ফেলে চাকুরী ধরতে এগিয়ে দেবে । কিন্ত 


৪০ গণশিক্ষার স্বপক্ষে 


সতিই কি এ সব পণ্যের কোন বাড়তি গুণ আছে? ইংরাজি মাধ্যমে পাশ 
কগলেই এদেশে চাকুরী হয়, আর অন্যের! কেবল বাতিল হয়? 

শ্রমিক-কষককে বারা এর অন্গকরণ করতে বলেন 'ঠারা আগলে হলেন 
শিক্ষাক্ষেত্রে ম্যালথাসের মন্রবর্তা | অর্থনীতিবিদ ম্যালথাম যেমন বলেছিলেন 
খাদ্য উৎপাদন বাড়ে ধীরে, জনসংখ্যা বাড়ে ক্রত। তাই যত মানুষ ততজনের 
খাদ্য থাকে না। মামষে মানযে সব সময় প্রতিদ্বন্দ্িত! চলতে থাকে । ঘারা 
'অযোগা তার! হেরে ঘায়। ইংরাঞ্জি শিক্ষার নাম করে ধারা হৈ চৈ করছেন 
তারা এদেশের লোককে বিশ্বাস করাতে চাইছেন জীবনে প্রতিতন্বিতাটাই 
গসাসল। তারা বোঝাতে চাইছেন তাদের পছন্দমমতে| বাছাই এর মানটিই ঞ্ব 
এবং তার] বোঝাতে চাইছেন তারাই জনদরদশী এবং এসবের বিপরীত গণ- 
শিক্ষাকে বারা গ্রত্ষ্ঠঃ করতে চাইছেন সেই বামপন্থীরা শিক্ষায় সংকণীর্ণ 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চাইছেন । কিন্ত সেট! বামপন্থীদের 
অতিসন্ধিপ্রস্থত নয় এইটাই আজকের বিশ্বের গৃহীত গণতান্ত্রিক প্রবণতা | 

আগামী দিনে এ সমাজে প্রধান ঘটন। কি এই হবে যে, ক্রমশ সংকুচিত 
চাকুরীর ক্ষেত্রটির জন্ত কোটি কোটি যুবক-যুবতী হানাহানি করবে? বেশির 
ভাগ ব্যর্থ হবে? তাতে সমাজ টিকবে? নাকি যার চাকুরী করবে তার 
থেকে অনেক বেশী সংখ্যক যুবক-যুবতী তাদের ভাগ্যকে পরিবর্তন করার জন্য 
চাকুরীয্স থেকে বেশী কাজ করবে আর সমাঙ্জটাকে বীচাবে। এ সম্পর্কে 
নিষ্বোন্ধৃত অংশটি অনুধাবন করতে গারলে ভাল হয়। 


শিক্ষা একটি গুরুত্বপুর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে £ 

“একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা ও নিয়োগের দর্গে একটা খুব সরল ও 
স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে । আমর! সবাই জানি যে, যে-কোন সরকারী চাকুরী 
এমন কি একটা! পো অফিসের করণিকের চাকুরীও গ্রতিষোগিতামূলক পরীক্ষা 
ও শিক্ষাগত যোগ্যতার ছার! নিয়ন্ত্রিত । অনেক পেশা এবং নিয়োগের অন্ঠান্ 
ক্ষেত্রে যেমন আইন থেকে সটহাও এবং নাসিং থেকে কেযিক্যাল ইঞ্জিশীয়ারিং 
'সনসপ্রবেশে ট্রেনিং আবশ্বক হয়ে ওঠে । 

“প্রতিটি পরিবারই, এমন কি যারা পরীক্ষা'-বাবস্তা নামক ইছ্র-দৌড়ের 
বাড়াবাড়িকে নিন্দা করেন, তাকাও যথ! নিয়মে চেষ্টা করেন যাতে তাদের 
সম্তানদ্বের মই-এর ঘটা সম্ভব উচু ধাপে তুলে দেওয়া যায়। 


গণশিক্ষার স্বপক্ষে ৪১ 


সামগ্রিক দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সামজিক স্তরে জনমত 
সঠিকভাবে অবহিত নয়, বরং স-ক্ষেপে বলতে গেলে তাদের তুল তথ্য জানানো 
হয়ে থাকে । এদের দুষ্টিভঙ্গীটা সম্পূর্ণ “মালথুশীয়” এবং এটা বে শুধুমাতত 
বিপথগামী করে বা! বিচাতি ঘটায় তাই নয়, এটা একটা সামগ্রিক মতানৈক্যের 
পথেও ঠেলে দেয়। এটা জনসাধারণকে অন্রদশী অথনীতির স্বপক্ষে মত 
প্রকাশ করতে ব( অনুরূপ পন্ত। অবলঙ্গন ঝরতে গ্ররোনিত করে, তাছাড়া উপায় 
এবং উদ্দেশ্যের মধো একটি অন্তনিঞিত পারম্পরিক বিরোধ কষ্ট করে ভোলে। 
“ব্যাপক অংশের স্বীরুত মত অভবায়ী সমস্ত মানুষই পরস্পরের প্রতিদন্বী? | 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের "অবস্থার বৈচিত্র্য ভাদের প্রতিষোগী করে তোলার বদলে 
পরস্পরের সহযোগী করে তোলে । একজনের জন্য কাজ বনুজনের জন্য কাজ 
সৃষ্টি করে। যখন একদল লোক আছে যার! হাতা গুটিয়ে উৎপাদন কাছের 
জন্য প্রস্তুত এবং তাঁদের সঠিকভাবে ভাগ করা হয়েছে, আর খণ ব্যবস্থা 
এমনভাবে বণ্টন করা হয়েছে যা অথ-সংস্থানের পণ্ডিতদের শিউরে ভুলতে পাবে, 
তখন বাপারটা মানুষকে কাছ্ছে লাগানোর একটা প্রক্রিয়া পরিণত হয় । 
্যদি যুব সম্প্দায়কে উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষা এবং শিক্ষণ দেওয়া! যায়, 
তাহলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'অথনীতির বিকাশ ঘটবে । পৃণছির প্রয়োজন 
নিশ্চয়ই হবে, তবে ত। বিরাট জাতীয় ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে এত উচ্চ পরিমাণে 
বল প্রদান করবে যে, “অর্থ বিন মায়াসেই পাওয়া যাবে। অর্থমন্ধকও বিনা 
দ্বিধায় আমানতের উপব বিধিনিষেধ শিথিল করতে পারবেন এবং তার ফলে 
দ্রুত প্রতিদান পাবেন এবং উৎপাদনে মোউা1! রকম বৃদ্ধি ঘটবে ।” 
(এডুকেশন আগ দি ইকোনমিক আসিমিলেশন অব ইয়ুথ 
--আযলফ্রেড সভি ) 


কখন ও কতটা ইংরাজী শিখব ? 
ডঃ রমেজ্দকুমার পোদ্দার 


ভাষা-বিহরকেল একটি শ্হ কলহ ভিলাবে আাঙ আমরা সকলেই একমন্ 
যে, সমশ্প মভিবকে জ্ঞানশপিজ্ঞানের আঙিনায় নিয়ে আসতে হলেঃ মাতিভীষ। 
ছাড়া গত্রান্গর শাই। কিন্তু এই গ্রস্ঙ্গে আরো তীব্রতর একটি বিতর্কের 
“টি ভয়েছে এ নিয়ে যেত কান শর থেকে ইরাজা পড়ানো শুরু করা হবে। 
কেউ কেউ বলছেন অজ গান কজকর ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং 
উচ্চশিক্ষার জগতে ইংরেওকে বাদ দিয়ে চলা অসম্ভব । একেবারে ছোটবেল! 
থেকে ইংরুঁচ। না শেখলে ছেলেমেজেরা বড় হয়ে আর ভালো ইংরাজী শিখতে 
পরবে শা | আহ এব 018৭5 ৬] হয়, 01955 1 থেকেই ইংরাজী শেখানো! 
দরকার ! এই মতাবলম্বীহ1 পুক্তির চেয়ে ভাবাবেগ বা স্থিতবাস্থার উৎকষ্টাতার 
উপরু বেশী আঙ্থ'নীল হওয়ায় বিকট প্রায়শই খুব উত্তপ্ত আকার নিচ্ছে। 

আমব। সকলেই 'নামাদের ছেলেমেয়েদের উপদুক্ত শিক্ষার স্থবোগ দিতে 
চাই । সুতরাং একটু তাদের দিক থেকে বিষয়ট! চিন্তা করা যাক । 87916 
(৮৪ 1০905 50011 0১৫ ০৮114 কথাটা এককালে 'অনেকেই বিশ্বীদ করতেন । 
চেলেষেয়েছের জঠিপেটা করে অভিভাবকেরা বা গুরুদেবরা যা ভাল মনে 
করেন তাই শেখাবেন । 'ভাদের লি ভালে লাগে বা না লাগে তা নিয়ে মাথ! 
ঘামানোব বিশে প্রয়োজন নেই । 

আনন্দের কথা-এই অবৈজ্ঞানিক হক কদিন আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে । 
'আঁধকা'শ শিক্ষা-বিজ্ঞানী মলোবিভানীরা আজ একমত যে, শারীরিক বা 
মন্জ্িক জোরুজ্জবরদত্তি না করে, তার হ্থাভাবিক প্রবণতা -অঙ্গযায়ী বিভিন্ন 
বিয়ে শিশুকে শিক্ষিত কওতে হবে, সুদ মালি যেমন ফুলগাছকে যত্র করে 
ফুল ফেস্টনয়। 

এই হত্ের পরিপ্রেক্ষতে দেখা ঘাঁক; একেবারে 01255] থেকে ছেলে- 
মেয়েদের ইংরাজী পড়া উচিত কিনা । প্রতিটি শিশুই একটি বিশেষ 
প্রিধেশের মধো জমঙুভণ করে এবং বেড়ে উঠে । এই পরিবেশে যে মাহুব্জন 
আছেনঃ ত'দের একটাই ভাষা আছে, ঘার সাহায্যে তারা জীবনের লানা 
প্রয়োজনে ভাবের আদান-প্রদান করেন । এই মীনবিক পরিবেশকে 19820 


গণশিক্ষার স্বপক্ষে ৪৩ 


(017010515-র কথায় 100150£61020015 519656013 (02000107515 বলা হয়। 
'অধিকাংশের বেলায় এই 5০০৪০৮ বা ভাষা! তার মাঁতভাঁব।। কিন্তু অনেক 
সময় তা নাও হতে পারেও যেমন কোন বাঙ্গালী শিশু ছোটবেলায় যদি 
বত 0:18, £21018 বা 05০০ গিক্লে ভাত মা বাবার সঙ্গে বাসা বাধে, 
ভবে সে অনায়াসে ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ বা রাশিয়ান শিখে নিয়ে তার চারপাশের 
1)000050150905 8796601) 0091007101011%-র সভা হয়ে লাবে। তার মাতিভীষ” 
হয়ত বাংলাই থাকবে । 

যাই হোক, এই 10200667595 59660) 5092000001ৈ-র যে ভাষা 
সেই ভাবাতেই সবচেয়ে স্বাভাবিকভাবে শিশু তার পরিবেশ সম্পর্কে ও 
নিঙ্গের সম্পকে ন'ন'ন রকম জ্ঞান অজন করতে পারে । সেই পরিবেশের সঙ্গে 
সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন অন্য ষে কোন ভাষা তার মস্তিষ্কের স্বাভাবিক এবং 
স্বতঃস্হুর্ত বিক:শের পথে বাধার স্যষ্টি করে। তাই পৃথিবীর সমন্ত সত্যকাকের 
শ্বাধীন দ্বেশে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা ছাড়া অস্ক কোন ভাষা! শেখানো হয় 
নাঁ। গান্বণক্জী, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আমাদের দেশে আজ পর্যস্ত শিক্ষ 
নিযে ধত কমিশন বা কমিটি হয়েছে তারা সকলেই এই সুপারিশ করেছেন । 

“শিক্ষায় মাইভাষাই যাতিছুঞ্চ” 1 বেবীফুড় খাইয়েও শিশুকে মাভষ কর! 
য'য়, কিন্ত সেটা স্বাভাবিক নয়। পরস্ত বেশ খানিকটা বিপদের ঝুকি থাকে । 
অতএব গ্রাম-শহুর বা গ্রীব-বডলোকের প্রশ্্ নয়, সব শিশুর পক্ষেই পরিবেশের 
ভাবা--য! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার মাতভাবা- ছাড়া অন্ত কোন ভাষা শেখানে! 
অবৈজ্ঞানিক, অপ্রয়োজনীয় এবং অন্যায় । পরিবেশ বছিভত ভাষা শিশুর 
মোলিক চিন্তা করবার যে প্রবণতা তাকে বাধা দিয়ে সবকিছু মুখস্থ করার 
দিকে ঠেলে দেয়। 

শুধুম'ত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শুর পেরিয়ে যখন শিশু মাধামিক স্যিরে 
পৌছাবে তখন সে একটি ভ'যা শিক্ষার মূল কল-কোশল আয়ত্ব করে ফেলেছে । 
এইবার প্রয়োজনের ভাষ! হিসাবে দ্বিতীয় ভাঁধ। ইংরাজী শেখ! তার পক্ষে 
অনেক সহজ হবে। পরবর্তী সাত বৎসরে যেটুকু ইংরাজী শিখবে তা এখনকার 
উ৮-মাধামিক সবরের চেয়ে কম হবে না । বরং উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বন করলে 
তাঁকে এই স্তরেই পাশকোসে র ন্নাতকের যানে পৌছে দেওয়া সম্ভব হবে । 

এই প্রসঙ্গে আরো! একট দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়। দরকার। 
সেট] হলো ইংরাজীকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা কতট! ““অপরিহাধ”। 


১৪ গণশিক্ষার স্বপক্ষে 


ক্করে রাখব | স্কুল, কলেক্র, বিশ্ববিষ্ঠালয়, কোর্ট, কাহারি, ব্যবসা-বাণিজ্য, 
সরকারী-বেসরকারী অফিস ইত্যাদির কাজকর্ম এতই বাধাধর! বে ইচ্ছা করলে 
দুই তিন বৎসরের মধ্যেই এগুলোকে বাংলা ভাবার মাধ্যমে চালানো যায়। 
টুঃখের বিষন্ন সই ইচ্ছাটাই আমাদের যে আছে, ত1 মনে হয় না । শিক্ষক 
ছা, জক্র-ব্যারিষ্টার, উকিল-মক্ষেল, মন্ত্রী-আঁমল1, কর্মচারী, ব্যবসা, থরিদ্দার, 
কেরাণা, কৃষক, শ্রমিক, সবাই বাংল বলেন ও বোঝেন। অথচ লিখতে 
গেলেই আমরা! একট ধাধাধরা ইংরাজী গতর আশ্রয় নিচ্ছি । এই অস্বাভাবিক 
অবৈজ্ঞানিক পরিবেশ কতদিন ,থাকবে জানিন! । তবে ঘতদিন থাকবে ততদিন 
গণতন্ত্র মুষ্টিমেয় ইংরাজী জান। লোকের ফ্লোগান হয়ে থাকবে, জনগণের জীবনের 
উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হবে না। 

হ্বখের বিষয় ইতিহাস এক জায়গায় থেমে থাকে না এবং জনগণই 
ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে বান। আজকে যাঁরা সমাক্ষের বিভিন্ন স্তরে নীতি 
নিধারণ করছেন তাদের অধিকাংশের শিক্ষার বনিয়াদ সৃষ্টি হয়েছিল ইংরেজ 
আধিপত্যের যুগে । কালের অমোঘ নিয়মে তাদের শীপ্রই অবসর নিতে হবে। 
জাঞ্জকের দিনের যুবক-বুবতী, কিশোর-কিশোরীরা, যার। স্বাধীন ভারতে 
প্রধানত: মাতৃভাষার মাধামে নিজেদের শিক্ষিত করে তুলছে, তার! শীস্রই দেশের 
হ'ল ধরবে। সঙ্ঞানে তারা মেকলীয় মানসিকতার শিকাঁর হবে ন। বলেই মনে 
হয়। এটা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা ধায় যে, তাদের যুগে ইংরাজী আজকের 
মত অপরিহার্য থাকবে না এবং অল্তাগ্ত দেশে মত আমাদের দেশেও 
ম:তভাষার মাধামেই সকল কাজকর্ম ও লেখাপড়া করার ব্যবস্থা থাকবে । যার 
ভা। লাগবে বা যিনি প্রয়োড্নবোধ করবেন তিনি যে কোন সময় ইংরাজীসহ 
,স্রধ, জার্খান, ফরাসী, রাশিয়ান ইত্যাদি এক বা একা ধিক বিদেশী ভাষা শিখে 
,নবেন 1 ইংরাজী না জানলে শিক্ষিত হওয়া যাক্স না এই কুসংস্কারেব ভিত্তিমুলই 
করে ধাবে। 


শিক্ষার সমাজ-প্রাসঙ্গিকত। 
শ্রীমধুসূদন চক্রবর্তা 


এ কথ! আজ সবজ্জন শ্বীকূত যে ভারতবর্ষের অচ্গতম জাতীয় সমস্যা 
হলো! নিরক্ষরতার সমন্থা | খুবই ছুঃখ ও বেদনাদায়ক হলেও এ কথা সত্য 
যে বিশ্বের মোট নিরক্ষরের অর্ধেক ভারতবর্ষের অধিবাসী । এই সমস্থ 
সমাধানের প্রশ্রটি নিয়ে আলোচন! করতে গেলে প্রথমেই যে চীনের-প্রাচীরের 
সঙ্গে ধাক্কা থেতে হয় তা হলো, বর্তমান সমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামে! | 
ভারতবর্ষের শতকরা প্রায় ৮*জন লোক গ্রামে বাস করে। গোটা গ্রামীণ 
উৎপান্দন ও বণ্টন বাবস্তা এখনো! মূলত: সামন্ততাস্ত্রিক নিগড়ে আবদ্ধ। 
এখন তার উপর উপরিস্থাপিত হয়েছে পু'জিবাদ অর্থনীতির পরিচালন-ব্যবস্থা । 
ফলে জাতীয় উদয়ন কর্ম-প্রচেষ্টা বাধা পাচ্ছে প্রতি পদক্ষেপে । এমনি 
একটি সমাজ-ব্যবস্থায় অধিকাংশ লোক আজো দারিদ্রা, ক্ষুধা ও পশ্চাৎপদ 
চিন্তা ভাবনার শিকার হয়ে আছে। সরকারী মতেই দেশের শতকর! 
৬*/৬৫টি পরিবার দারিদ্র্য সীমার নিচে জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে । এই 
সব পরিবারের শিশুর! শিক্ষার ষে সামান্ততম স্থযোগ রয়েছে জাঁও গ্রহণ করতে 
পারে না, কারণ বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়স হওয়ার সময় থেকেই তাদের শ্রমশক্তি 
বিক্রয় করে পরিবারের অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রামে অংশীদার হতে হয়। 
এ অবস্থায় ব্যাপক গণশিক্ষা প্রপার ঘটিয়ে নিরক্ষতান্ন অভিশাপ সমূলে উচ্ছেদে 
কর] বাস্তবে কতদূর সম্ভব তা ভাববার বিষ । তাই শিক্ষা-আন্দোলনকে 
সাবিক গণতান্ত্রিক অধিকার অঞ্জন ও সম্প্রসারণের আন্দোলন থেকে আলাদ। 
করে দেখা চলে না। এতৎসত্তবেও এই কাঠামোর মধো শিক্ষার নীতি ও 
কাঠামোগত ষে পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল, যা করার প্রতিশ্রুতি স্বাধীনত! 
আন্দোলনের যুগে বারে বারে ঘোষিত হয়েছে, যা] করার প্রতিশ্রুতি সংবিধানের 
নির্দেশক-নীতিতে স্পইভাবে দেওয়া হয়েছে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৩৪ বৎস 
'অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তা হয়নি । 

গণশিক্ষা! প্রসারের জাতীয় প্রয়োক্গনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে সে সম্বন্ধে 
কয়েকটি কথার উল্লেখ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য | 

বর্তমানে আমাদের দেশে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু আছে তার স্বরূপ বুঝতে 
হলে বুঝতে হবে সে-শিক্ষা এখনো কি ধারা অন্গসরণ করে চলছে । 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্জাবাঙ্দীরা নিজন্ব শাসন ও শোষণের স্বার্থে এদেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা! 


৪৬ গণশিক্ষার স্বপক্ষে 


ঢালু করেছিল তার মুল উদ্দেশ্য ছিল, ইংরাজী শিক্ষ/ ও ভাবধারায় শিক্ষিত 
একটি বশংবদ শ্রেণী তৈরী করা, যারা যোগান দেবে শাসন ও শোষণ যন্ত্র 
পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু প্রশাসক, বিচারক, ষ]ানেজার, হিসাব-রক্ষক, 
কেরাণী, সেলস্ম্যান, দালাল ইত্যাদি । স্বাধীনত। প্রাপ্তির ৫৪ বৎসর পরও 
ক আমরা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি যে, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে 
আমর! চাকুরী পাঁওয়ার ছাড়পত্রের পর্দায় থেকে তুলে এনে তাকে জাতীয় 
উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তুলতে পেরেছি? কোটারী কাঁমশনকেও 
ভাই সঙ্ষৌভে মন্থুবা করতে হয়েছে, “2 0801 001250925 00065151091:5) 
10 16001722815 00015 10070119100 ৩ 20012 0:62106 00202 0৩ 
0818960100 600008,61091) 00 10068৮09010 16186 10 609 01০ 116 
2০6৩ 800 85791150192 0 002 050015 800 00216050081 0 
৪ 0০9৮৮০11601] 10800006106 96 59০181) 6০015090810 903 ০০1607981 
01817590100 01018 06506585815 007 0065 15811580101 06 01 
1590501781] &9915.5 

এ কথ। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আমাদের শিক্ষা এখনো! চাকুরী পাওয়া 
ও চাকুরী করার যোগ্যতার ছাড়পত্রের গশ্ডি অতিক্রম করে সামান্ত্রিক, 
অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের হাতিয়ারের পর্যায়ে উঠতে পারেনি ব! 
উঠানো হয়নি । তাই এখনো "আমাদের দেশে কোন “শঙ্গা ভাল কোন্‌ শিক্ষা 
মন্দ ত বিচাঁর করা হয় এই যুক্তি দিয়ে-_ এ শিক্ষা নিলে ভাল একট| চাকুর" 
পাওয়া সহঙ্জ হবে তো। 

গ্রামের একজন গরীব কৃষক বাঁ খেত-মজুরকে দি প্রশ্্র করা হয় “কিগো, 
তামার ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাচ্ছ না কেন?” অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
কয়েকটি অসুবিধার কথ! বলার সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই অন্ত আর একটি 
উত্তর ফা তার। দেয় তা হলোঃ “ন! বাবু, পড়েশুনে কি হবে? ছেলে তো বাবু 
বনে যাবে । তখন গায্লে-গতরে খাটতে লক্জা বোধ করবে । আর এই 
বাজারে যেখানে হাঙ্জগার হাজার ভদ্রলোকের ছেলের! বেকার হযে বসে আছে, 
সেখানে একটা চাকুরী পাওয়ার ভরপাই ব! কোথায়? তাঁর চেয়ে এখন 
থেকে জ্রাত-পেশায় লেগে থাকলে আথেরে কনে থেতে পারবে 1” 

কথাটা সম্পূর্ণ যুক্তি নির্ভর ন। হলেও, এতে বাস্তব সত্য যথেষ্ট হয়েছে । 
কারণ আমাদের সমাজে এখনে! লেখাপড়া শেখার সঙ্গে চাকুরী পাওয়া ও 
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চাকুরী করার ব্যাপারট। 'ঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে । তাইতো! আমাদের 
সমাজের মধ্যবিস্ত ও নিরমধাবিত্ত ঘরের বাপ-মার! পড়াশুনায় দষনোযোগী 
ছেলেমেয়েদের এই বলে শাসন করেন--"লেখাপড়া শিথবি না তত খাবি কি 
করে?” ষেন লেখাপড়া শিথলেই বা-হোাক একটা চাকুরী পাবে। তখন 
থাওয়া-পরার ভাবন! থাকবে না। তাইতো! আমাদের দেশে অন্ধতম প্রবাদ- 
বাকা প্লেখাপড়া করে যে, গাড়ি-৩ঘাড়া চড়ে পে”শ। তাই দেখা খায়, 
আমাদের সমাজের প্রায় সকলেরই এই ধারণা যে লেখাপড়া শেখার মূল উদ্দেশ 
হলো চাকুরী পাওয়ার জন্ একটি ছাড়পত্র সংগ্রহ কর! । "আরো একটু উপরে 
যারা ভাবেন তাদের কাছে তা হলো, এই অসম প্রতিযোগিতার যুগে কোন- 
মতে আর দশট1 ছেলেমেয়েকে পিছনে ফেলে তার নিঙ্জের ছেলে বাঁচতে একটা 
ভাল চাকুরী পেয়ে যেতে পারে তার জন্য গোড়া থেকেই তালিম দেওয়া । 
মার ফলশ্রতি হলো ইংলিশ মিডিমাম ক্গলে ছেলেমেয়ে ভাত করার জন্তা বাপ- 
মা্ধের আপ্রাণ আকুতি । অথচ শিক্ষা ষে চাকুরী ছাড়াও সাধারণভাবে সমস্ত 
উৎপাদন ক্ষেত্রে দক্ষত| বুদ্ধির সহায়ক শক্কি ভতে পারে এব? জীবন-সংগ্রামের 
যে-কোন ক্ষেত্রে সফগ্যের গোপন চাবিকাসি হতে পারে, “দ উপলদ্ধি নাই 
বপলেই চলে । এর জন্ত অবশ্য সাধারণ মা্চষকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, কারণ 
বাস্তবে স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৩৪ বংসর পরও সেই ওঁপনিবেশিক শিক্ষা 
ধারাকেই সযত্রে লালন-পালন করা হচ্ছে । যে-হেও সমাঙ্গের শাসক 9 শোষক 
শ্রেণী ভাল করেই জানে “শিক্ষা আনে চেতনা, আর চেতনা আলে বিপ্লব ।” 
পু'জিবাদী সমাঞ্জের গুল বৈশিষ্টা হলে-উৎপাদন শ্রম ও উৎপাদনের 
উপাদানের মধ্যে বিচ্ছ্্দে জইয়ে নাথা। আর তারই স্বাভাবিক কল 
হলে!, সমাজের উৎপাদন-শ্রমের একটি বিরাট অংশ উত্পাদনের উপাদানের 
সঙ্গে সফলভাবে যুক্ত হুতে না পেরে অপচয়ে নঃ হয়ে যাচ্ছে । তাই বাস্তবে 
দেখ! বায়, একটি বিরাট সংখ্যক বেকার, যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষার সীমিত 
স্থযোগের মধ্যেও যার শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে এমন সব শিক্ষিত বেকার। 
স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে এই অবস্থায় শিক্ষার স্থঘোগ বুদ্ধির প্রস্তাব 
বাস্তব সম্মত নস্স। এই ধারণার মূলে বে-কারপগলি রয়েছে তার প্রথমটি 
সম্বন্ধে আমর! উপরে আলোচন করেছি-_|! হলে, শিক্ষাকে ন'কীর্ঘ অর্থে 
চাকুরী পাওয়ার ছাড়পত্র হিসাবে মনে করা । কিন্ দ্বিতীয় কারণটি একটি 
মিথ্যা সর্তের উপর প্রতিষ্টিত। আর সেই সর্ভট হলেবর্তমাঁনে প্রচলিত 
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পুণজিবাদশী সমাজ-ব্বস্থ। চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। ইতিহাল কিন্ত বারে 
বারে এই সর্ভকে মিথা! প্রঘাণিত করেছে এবং ভবিষ্ততেও করবে । দাস- 
সমাজ-ব্যবস্থার যুগে দাস-মালিকরা মনে করতো! তাদের এই সমাজ-ব্যবস্থ। 
নিয়তি নির্ধারিত | ক্রীতদাসরা সমস্ত উৎপা্ূন-শ্রম করবে, কেবলমাত্র বেঁচে 
থাকার সর্তে; আর তাদের সেই শ্রমের কনল নিয়ে তার আনাদি অনন্ত- 
কাল ধরে বিলাস-বাসনে দিন কাটাবে । কিন্তু তাদের শত-সহত্বর বিশ্বাস থাক! 
সত্বেও সেই ব্যবস্থা টিকে থাকেনি । সামন্প্রথার সমাঙ্গ-বাবস্থাকে পথ 
করে দিয়ে দাস-বাবস্থাকে একদিন সরে দাড়াতে হয়েছে। আবার 
সামন্ত-গ্রভূর! ভেবেছিলেন তারা ঈশ্বরের বরপুত্রকূপে অনাদি অনস্তকাল 
ধরে শাসন ও শোষণ চালিয়ে যাবেন । সেই সামস্ততাস্ত্রিক সমাঙ্গকেও একদিন 
পুঁজিবাদী সমাজের কাছে হার মেনে সরে যেতে কয়েছিল। আবার ইতোমধ্যে 
বিশ্বের এক ততীয়াংশের উপর থেকে পুজিবাদকে তার পাত্বারী গুট'তে 
হয়েছে । সেথানে কায়েম হয়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাঙ্জ। সেখানে পুজি ও 
শ্রমের বিচ্ছেদ দূর হয়ে উৎপাদনের সমস্ত উপাদানের উপর সমাজের কর্ৃত্ 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । সেখানে জ'তীয়-শ্রমকে আর অপচয়ের পচাগহ্বরে নই 


হতে হয় না। 

শিক্ষা কেবলমাত্র উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমের উৎ্পার্দিক। শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক 
হিসাবেই কাঞজ্জ করে না, কি করে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে 
সমাজের শ্রম-শক্তির সাবিক ও স্কল প্রয়োগ সম্ভব তার পথনির্দেশের ইপ্দিতও 
বহন করে। তাই তো! সমাজের শানক ও শোষকশ্রেণী গণশিক্ষা প্রশ্নটি কে 
নান ছল-চাতুরীতে এড়িয়ে চলে । 

শিক্ষার অধিকার মানুষের ষোল অধিকারগুলির অন্ততম। তা থেকে 
মান্ছষকে বঞ্চিত কর! নীতি বিরুদ্ধ । আর শিক্ষা কোনক্রমেই গতানুগতিক 
উপনিবেশিক ধাচের গোলামী পাওয়া ও গোলামী করার উপযুক্ততা অর্জনের 
শিক্ষা নয়। তাই শিক্ষার উপর সাবজনীন অধিকারের বিস্তাক্স যেমন ঘটাতে হবে, 
তেমনি তাকে করতে হবে সমাজ ও ব্যাক্ত-জীবনের মুল প্রয়োজন ও 
উপযোগিতার উপর প্রতিষ্টিত; চাকুরী পাওয়ার ছাড়পত্র সংগ্রহের সংকীর্ণ 
€ইিকোণ থেকে বিচার করে নয়। তবেই আজে পর্যন্ত যার! শিক্ষ। সম্পর্ষে 
উদ্দাসীন, বরং শিক্ষার প্রতি বিমুখ; তার শিক্ষা নিতে উৎসাহিত হবে, চাকুবী 
পাওয়ার লে:ডে নয়, নিজন্ব বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের স্বাথে। আর 
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একমাত্র তথনই শিক্ষা জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কাতিক ছাতিয়ারের 
শত্তি অর্জন করবে । শিক্ষা হবে কোটারী কমিশনের সুপারিশ মতো, 
21095616701 15502000016 016 5005215 65070 0080 ৪150 208100121 
00908101009 0101057, 

কার্ধক্ষেত্রে তা করতে হলে অবিলম্বে শক্ষার বিষয় ও চরিত্রগত পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে তার কাঠামোগত পরিবর্তন এনে তাকে গণশিক্ষার পর্যায়ে উন্নীত 
করতে হবে । একদিকে সামাঙ্িক ও অর্থনৈতিক দ্দিক খেকে অবহেলিত ও 
পশ্চাৎপদ্দ মান্তষের মধ্যে শিক্ষার স্থযোগ যেমন সম্প্রসারিত করতে ১বে, তেমনি 
তার বিষয় ও পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন এনে শিক্ষাকে যুক্তিনির্ভর, বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তি ভিত্তিক» কুসংস্কার মুক্ত আধুনিক 'ও ধর্মনিরপেক্ষ করে তুলতে হবে, 
ধেন দেশের প্রুতিটি লোক ভারতবষের মতে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক সমাজের 
উপযুক্ত সামাক্তিক ও মানবীয় মুল্যবোধসহ সক্রিয় ও সফল নাগরিক হিদাবে 
গড়ে উঠতে পারে। 
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গণশিক্ষার সাবজনান প্রসারের প্রশ্নে প্রথমেই যে প্রতিবন্ধকতার কথা মনে 
পড়ে তা হলোঃ বর্তমান সমাদ্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা । এ সন্বক্ষে আগেই 
আলোচনা কর! হয়েছে । এ অবস্থায় ব্যাপক গণশিক্ষা প্রসারের প্রাথমিক সর্ভ 
হবে সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্তন । কিন্তু এ কথাও 
সতা যেশিল্গাই মান্ষকে সমাজ-সচেতন করে তোলে এবং স্মাজ-সচেভন 
মানুষের সত্রিম্ন গ্রচেষ্টাই সমাজের ক্রান্তিকারী শঙ্তি হিসাবে কাজ করে। 
স্থতরাং সমাজ-বাবস্থার কাম্য) পরিবর্তনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে শত অসুবিধা! 
ও প্রতিবন্ধকত। পত্বেও সমাজের শোধিত বঞ্চিত পশ্চাৎ্পদ মানুষের কাছে 
শিক্ষার আলো পৌছে দেওয়ার নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে । 

গণশিক্ষ। প্রসারের অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক অনেকাংশে সামাঞ্জিক 1 
বর্ণাশ্রষের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সমাজের নিম্নবর্ণের 'ও উপজাতীয় গোষ্ঠীর 
শোষিত বঞ্চিত লোকেরা বংশপরম্প্বায় অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার মধ্যে 
শোষিত বঞ্চিত হয়ে ধরেই নিয়েছে যে, শিক্ষা-সংস্কৃতি তাদের জন্য নয়। 
শোষক শ্রেণীও নানাভাধে তাদের সেই কথাই বুঝাতে চেয়েছে । তাছাড়া 
বর্তমান শিক্ষার মধ্যে তারা তাদের ব্ক্তি ও সমাজ-জীবনের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় উপাদান খুজে পায় না । তারা দেখতে পায় যে, তাদ্দের ঘরের 

|. 


তি গণশিক্ষা স্বপক্ষে 


ছেলেযেয়েরা বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে পড়াশুনা করে নিজেদের পরিবার ও 
সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে চলার এবং বংশগত পেশার মধ্যে বেঁচে থাকার মানসিকতা 
হারিয়ে দাশ্তবৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট ছয়। 

উপরোক্ত আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতার পরিপ্রেক্ষিতে গণশিক্ষা ব্যাপক: 
প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যালয় গড়ে তুললেই শুপু হবে না» প্রয়োজনীয় প্রচার 
ও পরামর্শ দিয়ে তাদের মনে শিক্ষা সম্পর্কে উৎসাহ লাগাতে হবে । আবার 
প্রচলিত বিদ্ালহ ভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করলেই শুধু চলবে না, 
সেই সঙ্গে বয়ন্ব-শিক্ষা। নন-ফরম্ঠাল বা প্রথা-বহিভূ তি শিক্ষার একটি কার্যকরী 
কাঠামো ও সংগঠনও গড়ে $লতে হবে। 

এতদিন আমাদের দেশের শিক্ষা-সচেতন, শিক্ষান্গরাগী উচ্চ ও মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর প্রয়োজন ও চাহিদা! পূরণের জন্য তাদেরই প্রচেষ্টায় বিদ্যালয় শ্বাপিত 
হয়েছে, সরকার শুধু "মন্মোদন দিয়ে ও কিছু কিছু অর্থ-মাহ্ুকুলা দিয়েই তান 
কর্তব্য সমাধা করেছে। ফলে শিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন, অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ অঞ্চল ও আদিবাসী অঞ্চলে শিক্ষার স্থযোগ 
ছিল খুবই নগন্য । সেইসব অবহেলিত অঞ্চল চিহ্নিত করে সেখানে শিক্ষার 
স্রযোগ পৌছে দিতে হবে । অসম ও পরিকল্পনা বিহীন বিকাশ বন্ধ করতে 
পারলে অর্থ-সামর্থের উপর চাপও অনেকটা কমে যাবে। 

যেহেতু এখনই সমাজেব গ্রচপিত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার বৈপ্রখিক পরিবর্তন 
সম্ভব নয়, তাই এই ব্যবস্থাতেও অনেকেই নানা কারণে প্রথাগত শিক্ষার 
পরিধির বাইরে থেকে যাবে । তাদের জন্ত ব্যাপক বয়ঙ্ক-শিক্ষা এবং প্রথা 
বহিভ ত শিক্ষার ব্যবসা করতে হবে। পারিবারিক দায়-দায়িত্বের বোঝা বহন 
করার পর যে সামান্য সময় তার! দিতে পারবে, তাদের হুযোগ-স্বিধার দিকে 
নম্র: রেখে সেই সময়ে তাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে । 

শিক্ষ] সম্পর্কে বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন বার বার বলেছে যে, একই শ্রেণীতে 
একাধিক বৎসর আটকে থাক1 এবং পড়াশুনা শুরু করার ২/)১ বৎসরের মধ্যে 
বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়ার ফলে এক বিরাট জাতীয় 'অপচয় ঘটে । দেখা যায় প্রথম 
শ্রেণীতে ভি হওয়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকর! ৩০/৩৫ জন মাত্র পঞ্চম শ্রেণী 
পর্যস্ত পড়াশুনা চালিয়ে যায়, বাকিরা মাঝপথে বিভিন্ন সনয়ে পড়গুনা ছেড়ে 
দক এবং পরে চচার অভাবে আবার নিরক্ষরে পরিণত হয়। এই ঘটনার 
অগ্থতম প্রধান কারণ, প্রাথমিক শুঞ্জে ইংরাঁজর মতো! একটি বিজাতীয় ভাষ! 
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শেখার বোঝ! তার্দের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় প্রথম থেকে । এছাড়া পঠন- 
পাঠন ও মুল্যায়ন ব্যবস্থার ক্রটিও অনেকাংশে এর জন্য দায়ী ! 


পু*্জিবাঁদী ব্যবস্থায় বিরাট সংখ্যক বেকার থাকে তা আগেই বল! হয়েছে । 
তাই এখানে কোন কাজে নিয়োগের সময় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার নাম 
করে অনেককেই “অন্পপধুক্ত' বলে বাতিল করতে হয়। পুজিবার্দী সমাজের 
শিক্ষ-ব্যবস্থায়ও পরীক্ষা গ্রহণ করার বাপারটি প্রায় অস্ুরূপভাবেই পরিচালিত 
কয়। প্রতি বৎসর প্রতিটি শ্রেণীতে ব'তসরিক পরীক্ষার পর বেশ কিছু শিশুকে 
মন্কৃত্বীর্ণ বলে ঘোষণা করা হয় । বর্তমান বামফ্রণ্ট সরকার প্রাথমিক পরে এ 
সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিজান্ত নিয়েছে । নবপরিকল্পিত প্রাথমিক শিক্ষা 
পাঠঞমে বৎসরান্থে বাৎসরিক পরীক্ষার বদলে গোটা বছর ধরে ধারাবাহিক 
শুল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় সংশোধনী-ব্যবস্থার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। 
বলা হয়েছে, “প্রাথমিক শিক্ষা শেষে কোন বহিঃপরীন্ষণ থাকবে না । চতুর্থশ্রেণী 
পর্যন্ত কোন শরেণীতেই কোন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবর্ষান্তে আটকে রাখা হবে না । 
সামগ্রিক মূলায়নের ভিত্তিতে প্রয়োজনধোধে কামা-উপযুক্ততা অর্জনের জন 
কোন কোন শিক্ষার্থ'কে পঞ্চম শ্রেণীতে অতিন্িক্ত এক বছর রাখা যেক্ছে 
শাবে।+ 

ঘে দেশের সাধারণ ম"চুষের একটি বুহভম "অংশ শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে 
এমনিতেই নিলিপ্ু, চাই কি বিরুদ্ধ ভাবাপন্, সে-দেশে সাধারণ মাছষের ছেলে- 
মেয়েদের শিক্ষা-পরিধির মধো টেকে আনতে এবং তাঁদের মনে শিক্ষার সঙ্গে 
শ্তঃ পাচ বছর যুক্ত থাকার মানসিকতা গড়ে তুলতে উপরোক্ষ ব্যবস্থা খুবই 
পহ্া়ক হবে বলে মনে হয়। ত৷ ছাড়া এই ব্যবস্থা শিশু যনোতত্থ ও শিক্ষা 
বিজ্ঞান সম্মতও বটে । পরীক্ষণ হুবে মূল্যায়নের সাগযো পশ্চাৎপদ্*তা নিণয় 
করে প্রয়োজনীয় সংশোধনী-ব্যবস্থা নিরূপণের হাতিয়ার । পরীক্ষা কখনোই 
ছাটাই করার উদ্দেশ নিয়ে পরিচালিত হবে না। 

শিক্ষা একটি সামাক্জিক প্রক্রিয়া, একটি সাবিক ক্গ্রগমণের কর্মধারা | 
একটি শিশু যদি নিরবিচ্ছিন্নভাবে পাচ বছর একটি বিগ্যালয়ের সমাঁজ-পরিবেশে 
চলাফেরা, করে, তবে তার নিজের অজ্ঞাতেই তার মধ্যে একটি সাংশ্কাতিক 
বিকাশ হতে বাধা । শিক্ষার্থী ইতিহাসের ক'টি সাল তারিখ নিভূর্লভাবে মুখস্থ 
করতে পারলো, কণপাতা বিজ্ঞান মুখস্থ করতে পারলো! তা কখনই তার জ্ঞান, 
চিন্তা ও অনুভূতি বিকাশের মাপকাঠি হতে পারে না। সাবিকভাবে জ্ঞান ও 
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দক্ষতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার অনুভূতি ও মুলাবোধে কতটা বিকাশ 
ঘটলো তা হবে মূল্য বিচার্য্য। 
ফিক্ষাকে সমাজ ও জীবনের সঙ্গে প্রাসজিক কর । 

এই প্রবন্ধের শুরুতেই আমরা দেখেছি যে, বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা 
সমাজের বৃহত্তম অংশের মাহষের সমাজ ও জ্রীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলেই 
সাধারণ মানুষ এর সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় উৎসাণী বোধ করে না। যেশিক্ষা 
»াদের ছেলেমেয়েদের মনে কেবল দাশ্খভাব এনে দেয়, চাকুরী পাওয়া ও 
চাকুরী কর"র মনোভাব গড়ে তোলে এবং চাঁকুরী না পেলেই জীবন ব্যর্থ তয়ে 
এল এমনি অশ্মভূতি এনে দেয়, সেই শিক্ষাকে কখনই সমাজ ও জীবনের 
সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলা যায় না। 

সমাজের প্রতিটি মাধ কোন না কোন ভাবে সাষাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা 
ও বন্টন বাবস্ার সঙ্গে যুক্ত । তা সেই সম্পর্ক মন্তুরির বিনিময়ে পরের জন্য 
শ্রম করাই হোক, ব1 নিক্গন্থ প্রচেষ্টায় নিযুক্ত স্বাধীন পেশা বা উৎপার্দনমূলক 
কাজ বাব্যাবসাই হোক । শিক্ষাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে, যেন সকল 
শ্রণীর লৌকহ তার মধো এমন সব উপাদ'ন খুঁজে পাবে, যা! তারা নিজ 
(রঙ্গ কম্োগ্চমে আরো! সফল ও সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারবে এবং ত1 
করতে গিয়ে তারা যে বাধার মুখোমুখি হবে তার স্বরূপ তার! বুঝতে 
পারবে এবং সেই বাধা দূর করতে হলে তাদের কি করতে হবে তাও 
'চাবা বুঝতে পারবে । 

আমার্দের দেশ একটি উন্নয়নকামী দেশ। উন্নয়নের প্রাথমিক সর্ত 
নো" বৈধায়ক উৎপাদন বৃদ্ধি ও তার সুসম বন্টন। প্রথমটির জন্য প্রয়োজন 
উৎপাদনের উপাদানগুলির--যাঁর ঘধ্যে দেশের বিরাট শ্রমশক্তি অন্যতম _-সার্থক, 
খধল ও সািক প্রয়োগ । আবার এর জন্ত প্রয়োজন দেশের মাঙ্ষকে আধুনিক' 
বৈজ্ঞাণ ও প্রযুক্তি বিদ্যার উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং 
প্রতোকে যেন নিঙ্গ নিজ উত্পাদক ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে পারে তার 
জন্ধ তাদের শিক্ষিত করে তোল! । আর দ্বিতীয়টি জন্য প্রয়োজন, 
মমাজ্জের বর্তমান উৎপাদন-সম্পর্ক সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান তাদ্দের সামনে 
তে ধরা, ঘাতে করে তারা নিজেরাই বুঝতে পাঁরবে কামা সামাজিক- 
বিকাশের স্বাথে কি করা প্রয়োজন । তবেই জাতীয় উৎপাঙ্গনের অগ্কতম 
ও প্রধানতম উপাদান দেশের শ্রমশক্তি সার্ঘকভাবে তাদের অষকে প্রশ্নোগ 
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করতে পারবে এবং উৎপাদন সম্পর্কের কাম্য-পরিবগ্তনের লন ক্রান্তিকারী 
ভূমিক পালন করতে সক্ষম হবে৷ 

শ্রেৌ-বিভক্ত সমাজে উৎপাদন সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞান শ্রেণ-ন্দের জানের 
সমার্চবোধক | শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শ্রণী-ইন্দ সাছে ও থাকবে এ কথ। সবজন 
স্বীরূত । তবু যারা একে আড়াল করে রাখতে চায়, বা স্কাকে অপ্রয্মোনীয় 
বলে দেখাতে চায়, তারা হয় প্রচলিত বাবস্থীর অন্ধ স্তাবক+ নয়তো উত্স, 
সুলকভাবে শাসক ও শোষক শ্রেণীর শোষণ-বঞ্চনার স্বপক্ষে সামী তিক পক 
আদায় করতে ব্যন্ত। সাধাঞ্জরিক উৎপাদন-বাবস্থা ক্রমবিকাশমান । শ্রতিনিয়া 
তাতে নব নব সংযোজন ও সংশোধন হচ্ছে, উৎপাদন-ব্যবন্থী উন্নত থে 
উন্নততর স্তরে উন্নীত হচ্ছে । সেই সঙ্গে সঙ্গে হানব সভ্যতা ও সংস্কতিতে ন. 
নব উপাদান যুক্ত হচ্ছে তার নব নব বিকাশ ঘটছে! অথচ উতৎপাদ্বন সম্পর্না য. 
আছে তাই থাকবে, তার মধ্যে কেন প্রকার পরিবর্তন "আসবে শা, একছ, 
একমাত্র বাতলরাই বলতে পাবে । 

ধুগে যুগে সামাজিক উৎপাদনে নিসুক্ত শ্রধকাদী মান্ষরাহই একদিকে যেষল 
উৎপাদন পদ্ধতিতে নান। পরিবর্তন এনেছে, উৎপাদনের কলা-কোশলে নান 
বৈথিত্র ও বিকাশ ঘটিয়েছে, তেমনি তাপের প্রত্যক্ষ অভিষ্ঞতা থেকেই তার! 
বুঝতে পেরেছে উৎপাদন সম্পর্কের প্রয়োজনীয় পারবর্তনের কথা । আব 
তখনই সমাজ-বাবস্থার পরিবর্তনের প্রশ্নটি সামনে এসে দীড়িয়েছে। হখন 
তাদেরই সক্রিয় প্রচেষ্টার ফলে ঘটেছে প্রয়োজনীয় সমাজ-বিপ্লব । 

তাই শিক্ষাকে করতে হবে সব দ্দিক থেকে যুগোপযোগী এবং শ্রমজকা 
মাহগষের জীবন ও সমাভের বাস্তব অবস্থা ও আশা-আকাম্মার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ 
ও প্রাসঙ্গিক । তবেই সেই শিক্ষা গ্রহণ করে শিশ্ষার্থীগা আধুনিক দুগের সঙ্গে 
তাল মিলিয়ে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ত1 সফলভাবে প্রয্োগ করতে পারবে, 
সামান্জিক উৎপাদনে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করতে পারবে এবং জাতীয় 
উন্নয়নকে তরাঘিত করতে পারবে । তথন শিক্ষা হবে ব্যক্তি ও দমাঙ্জ-জীবনের 
একটি অপরিভার্্য উপাদান যা গ্রহণ করতে আঙ্গকের দিনে শিক্ষ1 সম্পকে 
উদাসীন অংশও আগ্রহ বোধ করবে । 

অপর দিকে সেই শিক্ষা মান্ষকে করে তুলবে সমাজ সচেতন । প্রচলন 
সমানব্যবস্থায় সমাজের শ্রমশক্তির একটি বৃহত্তর অংশকে বেকার রেখে, জায় 
শ্রম-শক্তির বিরাট অপচয় ঘটিয়ে সযাজের যে নগণ্য সংখ্যালু অংশ অধিকাশের 
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উপর শোষণ-বঞ্চনা চালিয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পেরে সচেতন মানুষ জাতীয় শ্রফ- 
শন্তির সফল ও সাবিক প্রয়োগের পথ উন্মুক্ত করে দিতে এগিয়ে আসবে । 
শিক্ষাকে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক ও কুসংস্কার মুক্ত কর! ঃ 

গণশিক্ষার পাঠক্রমকে আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত আবিফার ও কার্ধ্য-কারপ 
সম্পর্কযুক্ত তথ্য ও তত্বের উপর ভিত্তি করে প্রয়োগধর্মী করে গড়ে তুলতে 
ভবে। শিক্ষার অন্থতম কাজ হুলে1, বুগে যুগে মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার 
সংগ্রাম করতে গিয়ে যে-সব অভিজ্ঞতা লাভ করেছে এবং যা পরবতীকালে 
সময় ও প্রয়োগের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে প্রতিঠিত হয়েছে তার সঙ্গে 
শিগণর্থদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিচিত করা । একটু লক্ষ্য করলে 
মামর! দেখতে পাই যে, আমরা, তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরা, যাদের নিরক্ষর 
বলে তুচ্ছ-তাঁচ্ছিল্য করি, তাদের অনেকেই সমাজ 'ও জীবনের নান! অভিজ্ঞতায় 
পরিপুষ্ ৷ তাদের প্রধান অভাব হলো। তাদের অক্ষর জ্ঞান নেই । অবস্ত বংশ- 
পরম্পরায় প্রাপ্ত তাদের এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় এমন অনেক উপাদান থাকে 
যা পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বার পরিমাজিত ন! হওয়ায় নান! প্রকার 
সংস্কাররূপে, এমন কি কুসংস্কাররূপে চলে আসছে । প্রচলিত ধর্ম-সংস্কাতিঃ 
রীতিনীতি, আচার-আচরণ, সংস্কার-কুসংক্কারের যে বিরাট পরিমণ্ল 'আজও 
আমাদের সমাজের শিক্ষা-সংস্কতির উপরিসৌধকে ঘিরে রেখেছে তাকে বাস্তব 
বিজ্ঞান ও কাধ্য-কারণ সম্পর্কের যুক্তি বিচারে পরিশোধিত করার কাঙ্জটি 
এখনই শুরু করাদরকার ! 

এখনো! দেখা যায় প্রথাগত শিক্ষার জন্য ষে সব বিষয়বস্ত পরিবেশন করা৷ হয়, 
তাতে নানা প্রকার অসংস্কত বা ভুল তত্ব বা তথ্য, লোকশ্রুতি, এমনকি 
কুসংস্কারের উপাদানও বর্তমান । ইতিহাসে কিছু কিছু রাজা-বাদশার স্থ চিন্তিত 
উদ্দেশ্তমূলক কাজকর্ম, যুদ্ধ বা সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারের ঘটনাকে 
ইতিহাসের চালিকাশক্তি হিসাবে দেখানো হয় । রাজা-বাপশার! যে বিলাস- 
বহুল ব৷ খাম-খেয়ালীপূর্ণ জীবন যাপন করতে! তার প্রতি সন্ত্রমবোধ জাগানোর 
উপাদান পরিবেশন করা হয়। অথচ ইতিহাস যে প্রকৃত অর্থে মানুষের সভাত। 
বিকাশের ইতিহাস, শ্রমকারী মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস, তা আড়াল করে রাখা হয়। 
ফলে শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে বেশ কিছু আগুবাকা, বেশ কিছু কাধ্য-কারণ 
সম্পর্কবিহ্থীন উপাদান এবং বিকৃত ও পরিত্যক্ত তত ও তথ) থেকে ধায়। তাই 
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গণশিক্ষা পাঠক্রমকে অবিলম্ছে প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত 
সত্যের আলোকে পরিমাজিত করার কাজটি অত্যন্ত জরুরী । 

কুসংস্কার ও কুপমণ্ুকতার মতোই ধর্মীন্ধত1, বর্ণ বিদ্বেষ, সাম্প্রদারিকত! 
মানব-সমাজের কয়েকটি বড় শত্রু । শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শাসক ও শোবষক- 
শ্রেণী শোষিত-বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষকে বিচ্ছিন্ন, এষন কি পরস্পরের শত্রু 
হিসাবে দাড় করিয়ে ব্াথার জন্ক উপরোক্ত বিষয়গুপিকে মদত দেয় । তাই 
গণশিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হবে উপরোক্ত অভিশাপগুলি থেকে সমাঞ্জকে 
মুক্ত করে জাতীয়-সংহতিকে জোরদার করা এবং মানুষের মধ্যে জাতীয় ও 
মানবীয় নূল্া-বোধের বিকাশ ঘটানো । আবার মানব সভ্যতার ধারাবাহিক 
বিকাশে দেশে দেশে শ্রমকারী মানুষ যে তৃমিক! পালন করেছে তার প্রতি 
ভাদের শ্রদ্ধ। ও একাত্মত। জাগানো । যাতে করে তার মনে সংকীর্ণত।, 
কুপমণ্ক'তা, জাতিদভ্তঃ ধমান্ধত1, সাম্প্রদায়িকতা এবং সর্বোপরি মান্তষ কর্তৃক 
মান্তষকে শোষণ করার ব্যবস্থার প্রতি ঘ্বণার অনুভূতি থেকে বিশ্বভ্রাতত্ের 
ধারণার বিকাশ ঘটে । 


শিক্ষাকে একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিল্নায় পরিণত কর! 

আমাদের দ্রেশে একটি কথা আছে “ঘতদ্দিন বাচি ততদিন শিখি” । এই 
কথাটি অন্থতম বাম্তব ইজিত এই যে, মানুষের শিক্ষা! শুধু প্রথাগত শিক্ষার 
সংকশর্ণ সময়-গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । সম্বাজবদ্ধ জীব হিসাবে মান্ষ 
সামাঙ্জিক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার অংশাদার হিসাবে প্রতি্ধিন প্রতিক্ষণ 
নতুন নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এর কোনট। একেবারেই নতুন বা 
অভিনব, আবার কোনটা বা ইতোমধ্যে অজিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সুসংস্কৃত, 
সমুদ্ধ ও পু করতে সাহাধ্য করে। 


প্রথাগত শিক্ষার অন্যতম কাঞ্জ হলো, শিক্ষার্থীকে লিখতে-পড়তে পারার 
যোগ্যতা অর্জন করতে সাহায্য করা! । প্রথাগত শিক্ষা্থ সাফলোর জন্য তো। 
বটেই, জীবনব্যাপী শিক্ষার দ্দিক থেকেও এই লিখতে-পড়তে পারার দক্ষত! 
'মর্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ । মানব সভ্যতার বর্তমান অভাবনীয় বিকাশের যুগে 
মানব জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার আঞ্জ এমন এক সবৃদ্ধ স্তরে পৌছেছে এবং 
প্রতিদিন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এমন সব নব নব সত্য উত্ধাটিত হচ্ছে যা 
কোন একটি মানুষের নিজস্ব জীবন-অভিজ্ঞতায় তার কণামাত্র অর্জন কর! 
লস্ভব নয় । অথ মানুষকে তা জানতে হবে। 


৫ গণশিক্ষায় স্বপক্ষে 


মানবজাতির বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রথমদ্দিকে 
মান্য তার 'অঞ্জিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও উৎপাদন কলা-কৌশল পুরুষানগু- 
ক্রমে মুখেমুখে উত্তরাধিকার হিসাবে দিয়ে যেক্ো। কিন্তু ক্রমে জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতার পরিমাণ ও বৈচিত্র বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্থ জ্ঞান পরবতী বংশধরদের 
গন্য অবিরত অবস্থায় রেখে যাওয়ার তাগিদেই লিপির আবিষ্কার হয় । লিপির 
আবিষ্কার ও প্রচলন তাই মানব-ইতিভাসে এন্টি মুগাম্তকাঁরী ঘটনা! | আজ 
সেই লিপির অভাবনীয় বিকাশ ও মুদ্রণ বাবস্থা বিক'শের ফলে মাচুষের শিক্ষা" 
সংস্কতির ভাগার এক অসুরস্ত ও স্ুুসমুন্ধ ভাঁগারে পরিণত ভয়েছে। তাই 
লিখতে-পড়তে শিখে সেই ভাগাব থেকে জ্ঞান আহরণ করার বিষয়টি শিক্ষী- 
বাবস্তাক্প অন্কতম প্রধান বিষয় হিসাবে গণ্য হমেছে। প্রথাগত শিক্ষার 
সীমিত সময়টি বলতে গেলে মানব সভাতার অপুরন্ত ভাগারে প্রবেশ করার 
প্রস্ততিপব বলা যায় । প্রকুত শেখা শুরু হয় তার পরে। তাই “যতদ্দিন ৰাচি, 
₹তদিন শিখি” এ বাকাটি অবশ্য করণীয় একটি নির্দেশ । 

শিক্ষাকে গীবনবাপী প্রক্রিয়ায় পরিণত করতে হলে শিক্ষার্থীকে যেমন 
একদিকে নিজন্স জীবন-স"গ্রামের মধা দিয়ে "্মঞ্িত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে 
ইতোমধ্যে অনিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত করে তাকে সংস্কৃত ও পরিপুষ্ট 
করার কৌশল শিখিয়ে দিতে হবে, আবার তাকে তৈরি করে দিতে হবে এমন 
ভাবে ষেন দে নিজন্দ প্রচেষ্টায় বাস্থব অভিজ্ঞতার বাইরের জ্ঞান মুদ্রিত 
পুথি-পুক্তকের সাহায্য নিয়ে অর্জন করে এগিয়ে যেছে পারে। 

এই প্রসঙ্গে গণশিক্ষা ব্যবস্থার পরিপুরক হিমাবে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের 
পাঠাগার ব্যবস্থার বাঁপক প্রসার ও কার্ধকরী সংগঠন গড়ে তোল! একাস্ত 
গ্রয়োজন । যেন এইসব প্রতিষ্ঠান সাধারণ মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতির মিসনক্ষেত্র 
হসাবে গণ-শিক্ষার ধারাকে মমাজের প্রত্যন্ত প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে পারে, যেন 
এ্বনবাপী শিক্ষার ধারাকে প্রয়োজনীয় উপাদ্দান ঘুগিয়ে যেতে পারে । 
গ্বাণশিক্ষায় ভাষ £ 

শিক্ষার কথা এপেই ভাষার কথা এসে যায়। কান্রণ ভাষার মাধ্যমেই 
আমর! ভাব গ্রহণ করি, ধারণ করি, আবার ভাষার মাধামেই তা প্রকাশ করি। 
ভাবের আত্মিকরণ, চিত্তন, মন্ন সমস্ত প্রক্রিয়াতেই ভাষার স্থান প্রধান । তাই 
প্রশ্ত ছলো! গণশিক্ষা চলবে কোন ভাষায়? 

বিশ্বের যেকোন স্বাধীন দেশে এই বিষয়টি নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। 
কারণ সেখানে শিক্ষার সমস্ত শতরে মাতৃভাষা অবিসংবাদ্িতভাবে শিক্ষার মাধ্যম 


গণশিক্ষার স্বপক্ষে ৫৭ 


হিসাবে শ্বীকৃত। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে সেই সব দেশে কোথাও 
যাতুভাষ! ছাড়! অন্য কোন ভাষা পড়ানে] হয় না । কিন্তু আমাদের মতো! দেশ, 
যার! একসময় বিদেনী সাম্রাজ্যবাদ শক্তির উপনিবেশ হিসাবে দীর্ঘদিন শোঁধিত 
বঞ্চিত হয়েছে, সেইসব দেশে সেই আমলে স্বাভাবিকভাবেই শাসকজাতির 
ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে ছিল । স্বার্ধীনত! পাওয়ার পর 
অবশ্ত অনেক পুরানো! উপনিবেশিক দশ নিজেদের মাতৃভাষাকে শ্বমহিনায় 
প্রতিষ্ঠিত করেছে । কিন্তু স্বামাদের ভার ভবখে সেই প্রক্রিগাটি এখনে। সমাধা 
হয়ান, বরং মনে হয় বিজাতীয় ভাষার দাসত্বের বোঝা যেন আবে! চেপে 
বসতে চাইছে । 

ভার তা হচ্ছে কয়েমশ স্বার্থের গ্রশাক্ষ ও পরোগ্ মদত ও ক্রিয়াকাণ্ডের 
ফলে। পশ্চিমবাংলায় বামক্রণ্ট সরকার দেরীতে হলেও প্রাথমিক স্তরে একটি 
বিজ্ঞান সম্মত ভাযানীতি ঘোনণা করেছে। লঙ্গে সঙ্গে কায়েমী ন্বার্থের 
তল্লাধাহক কিছু শিক্ষাবিদ নানা! 'অছিলাঁয় তার বিরোধিতা শুরু করেছে। 
এদের মধ্যে অনেককেই দেখতে পাই যারা কিছুপ্দিন আগে রবীন্্রপ্রেমিক সেজে 
'সহজ পাঠ? উঠিয়ে দেওয়] হচ্ছে এই মিথে) ধোধ। তুলে বাজার ঘাত করার চেষ্টা 
করেছিলেন। রবীন্দনাথ নিদস্ব জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছিলেন, 
এগারো বৎসর পর্যন্ত মাতভাষার কোন প্রতিদন্্রী থাক] উচিৎ নয়। অথচ 
আগ এইসব মেকী রবীন্দরপ্রেমষিকরা নিজেদের কায়েমী স্বার্থের কথ! ভেবে 
রবীন্দ্রনাথের সেই বক্তব্যকে নস্যাৎ করে দিতেও কু! বোধ করছে ন। । 

য'ই ভোক গণশিক্ষা! প্রসারের প্রশ্রে শিক্ষার মাঁধাম যে মাতভাষ| হবে তাতে 
আর বিহর্কের অবকাশ নেই । ভাষা-শিক্ষা পরিবেশ নির্ভর । কোন একটি 
শিশু জন্মের পর থেকে থে ভাষার পরিবেশে বাস করে, স্বাভাবিকভাবে সেই 
ভাষ! অনায়াসে কোন বাড়তি প্রচেষ্টা ছাড়াই আয়ত্ব করে ফেলে। "আর 
সমস্ত দেশে সেই ভাষ! সব সময়ই হয় সেই দেশের মাতৃভাষা । সুতরাং শিক্ষার 
স্বাভাবিক বিকাশের স্বার্থে গণশিক্ষার ভাষা অবশ্ঠই মাতৃভাষ1 হবে | 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা খুব জোর দিয়ে বল! প্রয়োক্জন যে শিক্ষার উচ্চতর 
সুরে যদিও কোন একটি আধুনিক ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে পড়ানো যেতে 
পারে, কিন্ত প্রাথমিক স্তরে কোনমতেই মাতৃভাষা ছাড়া অন্ত কোন ভাষার 
বোঝা শিক্ষার্থীদের উপর চাপানো চলবে না। এর স্বপক্ষে শিক্ষাতত্, শিশু 
মনোস্তত্ব ও অন্তান্ঠ অনেক কিছুর উল্লেখ করা যায়। কিন্ত এই প্রবন্ধে তার 

বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই । 


প্রাথমিক স্তরে দ্বিতীয়-ভাষা শিক্ষা হ 
বিতর্কের নানা দিক 


শ্রীপবিত্র সরকার 

১. ভূমিকা 

সম্প্রতি (১৯৭৯ সালের শেষ দ্রিকে ) পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রণ্ট সরকার প্রস্তাব 
করেছেন যে, এ র্রাঙ্গ্যের শিশুকে প্রাথমিক শবে, অর্থাৎ প্রাইমারী কুলের 
প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্স্তঃ তার [1১ বা মাতভাষার অতিরিক্ত কোনো 
দ্বিতীয় ভাষা! বা 12 শিখতে হবে না। ভাষ! ছাড়া সে অন্যান্য বিষয় য| 
পড়বে--গণিত, ভূগোল, ইত্যাদি--'ত যে সে মাতৃভাষাতেই শিখবে সে কথ৷ 
বলা বাহুল্য মান্র--তাই এখানকার শিশু দীর্ঘদিন ধরে শিথে আসছে । কাজেই 
কোন্‌ ভাষার বাহন ব! মিডিয়াম-এ শিলা] হবেঃ তা নিয়ে 'মাপাতত কোনে 
বিতর্ক নেই । প্রম্তাবটি শুধু এই বলছে যে, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যস্ত 
ভাষ। হিসাবে পশ্চিমবজ্জের শিশু একটি মাত্র ভাষাই শিখবে । তার 1.2 শিক্ষা 
শুরু হবে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে । 

ইঞ্খুলগামী পশ্চিষবাংলার শিশুর 12 বলতে সাধারণভাবে ইংরেঞ্জি 
ভাষাকেই বোঝায়২। এই প্রস্তাবের বলে ইংরেজি শিক্ষার আরম্তকে বেশির ভাগ 
প্রাথমিক ইস্কুলের ক্ষেত্রে তিন বছর পিছিয়ে দেওয়া হল। এখন এখানে 
শিশুর ইংরেজি শিক্ষা শুরু হয় কাস থি. থেকে-_তার মধো, বল! বাহুলা, 
ইংরেজি বাহনের ইন্কুলগুলিকে ধর! হয় নি । সেখানে ক্লাস ওয়ানের দু'এক বছর 
আগে থেকেই, অর্থাৎ প্রিপারেটরি। কে. জি. (কিগ্ারগারটেন ), নাপারি, 
ট্রানজিশন ইভ্যাদি নামের কাঁসে ইংরেজি শেখান! হতে থাকে । কিন্তু যে-সব, 
প্রাথমিক খুলে মাতৃভাষায় শিক্ষ1 দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গে তাদের মোট নংথ্য। 
৪৭১০০০-এর মতো] | সে-সব স্কুলেই এখন থেকে আর ইংরেজি পড়ানো হবে 
না। যতদূর জানি, এবার থেকে মাধামিক উচ্চ-মাধামিক পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের 
ছাতছাত্রীর ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর মোট সাত বছর আবশ্তথিক ভাবে ইংরেজি 
পড়বে । 

'« প্রস্তাব কিন্তু বিশেষভাবে বামক্রণট সরকারের নয়। কাজেই এর 
মধ্যে বাষপন্থী বা বৈপ্লবিক কোনে অস্ভিসন্ধি আছে, একথা উচ্চারণ করা যত 
সহজ প্রমাণ কর! তত সহজ নয়। এ পর্যন্ত নিষুক্ত প্রীয় সমস্ত ভারতীয় শিক্ষা! 
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কমিশন প্রায় একবাক্যে বলেছেন ষে, প্রাথমিক স্তরে শিশু কেবল মাতৃভাষা 
শিখবে- এবছর ক'টায় সে-ভাষার কোনো প্রতিযোগী থাকবে না। ১৯ ৪৮-৪৯- 
এর বিশ্ববি্ভালয় কমিশন (রাধারুষ্ণন্‌ কমিশন ) প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পধস্ত 
কেবল মাতৃভাষ! শেখানোর সুপারিশ করেছিলেন। ক্লাস সিক্স থেকে এইট 
পর্যন্ত মাতৃভাষার সঙ্গে শিশু £24619] 191758256 ব1 জাতীয় ভাষা শিখবে-- 
এমন বলা হয়েছিল । ১৯৫৩-র মাধামিক শিক্ষা বিষয়ক মুগালিয়র কমিশন 
মাধ্যমিক শ্তরেই ইংরেজিকে আবশ্িক করার কথ! বলেছেন, এবং পঞ্চম শ্রেণী 
থেকে শিশুকে ইংরেজি ও জাতীয়-ভাষা শেখানোর নিদেশ দিয়েছেন । ১৯৪৭-রু 
সরকারি ভাষা কমিশন (বি.ঘ্রি, থের-এর সভাপতিত্বে) প্রাথমিক শ্তিরে 
শিশুকে ইংরেজি শেখানে। অপচয় বা ৪১৫ বলে বণনা করেছেন । সর্বোপরি 
১৯৬৪-৬৬-বু কোঠার্ি কমিশনের স্পট ও দ্বিধাইশন সিদ্ধান্ত হল 17781)61 
ট2ড 50855-এ (01555 ৬-৬]]) 12 অর্থাৎ ইংরেজি শেখানে!। যেতে 
পারে । এই কমিশন ইংরেজি শিক্ষা বিষয়ে একটি স্টাডি গ্রপ-এর মত উদ্ধার 
করে বলেছেন যে, এখন যে ক্লাস থি, থেকে শিশুকে ইংরেজি শেখ! শুরু করতে 
২য় তা 2৫858.0105091]5 20509--এবং সে সিদ্ধান্তে কমিশন তার পূর্ণ 
সম্মতি জানাচ্ছেন । কমিশনের সুপারিশ হল, পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরেজি 
শেখানো আরম্ভ করতে হবে (ছু'একটি পরীক্ষামূলক ক্ষেত্র বাদে )। তবে 
কমিশন এও লক্ষ করেছেন যে, গ্রামের দিকে ক্লাস এইটের আগে ইংরেঙ্জি 
শেখানে! শুরু করা সম্ভব হবে ন1। 

অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি তুলে দেওয়া কেন্রীয় সরকারের নিষুক্ত 
কমিশনের সিদ্ধাস্ত--এবং ভার সুপারিশগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত নীতি 
হিসেবেই গণ্য । সেই অন্থঘায়ী অন্যান্ত সব গ্রদেশেই প্রাথমিক পাঠক্রমের 
পুনবিষ্ঠাস করা ভয়েছে। পশ্চিমবঙ্গই বরং একটু পিছিয়ে ছিল। কেন্দ্রীয় 
স্তরে যে-নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে খন তা বলবৎ করার প্রশ্ন উঠছে 
তথন বিশেষ করে বামফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধেই আক্রমণ কেন পরিচালিত হচ্ছে, 
তার বিশুদ্ধ কারণ বোঝা দুফর। 

ধারা আক্রমণ চালাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে কোনে! কোনো রাজনৈতিক দল 
আছে, আব আছেন কিছু ব্যক্তি-কিছু প্রবীণ বুদ্ধিজীবী | রাজনৈতিক 
দলগুলি সর্বভারতীয় রাজনৈ তিক দল হিসেবে নিজেদের ঘোষণা করে থাকেন। 
কিন্তু অতীব বিদ্ময়ের কথ। হল--পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোথাও ইংরেজিকে 
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প্রথম শ্রেণী থেকে পাঠ্য করার জন্য এপ্দের কোনো! দলই আন্দোলন করছেন, 
এমন গবর পাওয়া যাচ্ছে না । পন্য কোথাও স্বেচ্ছায় কারাবরণ বা আইন অমান্য 
ঘটছে না, কাগন্গপত্রে প্রত্তিবাদ ঘোষধিক হচ্ছে না । গুজরাটে কি পোস্টার 
দেখেছে কেউ এ বিধয়ে? বিহারে? অদে? উত্তর-প্রদেশে ? এসব জায়গাতেও 
প্রাথমিক জুরে ইংরেছ্দি নেই ভ1 ০৮1 সকলেই জানেন (পরে দেখুন )। তবে 
শু পঁশ্চমবঙ্গে আন্দোলন পরার কারণ কী? প্র তথাকথিত সর্বভারতীয় 
দলগুলির ফাজনীীতির এহ চাঁরিত্রহ্থীন চেইয'টা এতেই বেশ গ্রকশ হয়ে পড়ে। 
এবার বুদ্িআ্রীবীদের কথা একট বলি । সকলেরই যনে আছে স্বাধীনতার 

কিছু পরেই আগেকার প্রথম শ্রী থেকে ইংরেছি তুলে দিয়ে পঞ্চম শ্রেণী থেকে 
ই'রেজি শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়, সম্ভবত ১৯৪৯ থেকে । যেসব প্রবীণ 
বুদ্ধিজীবী এযাত্রায় এসপ্ল্যান্গেড ইতট-এ শৌখিনভাবে 'আইন অমান্য করে 
পু'লশের গাড়িতে উঠেছেন, তখন 'ঠাদের বয়স আরো! কম ছিল, উৎসাহ 
অনেক বেশি ছিল। তথন [কম এদের কারাঁবরণ করা৷ দূরে থাক+ টু" শব্দটি 
উচ্চারণ করতে শোনা যা নি। আবার ১৯৬০-এর গোড়ায় যখন তৃতীয় 
শ্রেণীতে ইংরেজি শেখানো! এগিয়ে নিয়ে আসা হল, তখনও কি এরা বলতে 
পারতেন না যে, ব্যাপারট1 ভালো ছচ্ছে ন।--একেবারে ক্লাস ওয়ানেই নিয়ে 
যাওয়া হোক / নইলে বাঙালি শিশুদের সবনাশ হবে। কই তখন তো! 
াদ্ের কঠন্বর (মন শুনেছি বলে মনে পড়ে নাঁ। এঁদের একজন, কবি 
ম্থভীষ মুখোপাধ্যায় তো! ছড়াই ছাপিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে-- 

ইংকেক্ষির পুচ্ছে 

ডাল ধরেছি উচ্চে ; 

নইংল কে আর 

করত কেয়ার ? 

এখন সবা পুছ,ছে। 

'নয়োছ ঝুলি ভিক্ষার : 

উচ্চারণে হকার 

ভাবটা থাকে, 

ভারই ফাকে 

বাংলাকে দিই 1ধক্কার ! 

| হিকোরি চিকোরি ) 
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এখন ইংরেজির পক্ষ নিয়ে তিনি বাষক্রশ্টের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের এ ধর্মযুদ্ে 
যোগ দিয়েছেন । এখন তার এ ছড়া তাকে প্রেতের মতো তাড়া করে বেড়ায় 
না তো? 

রাজনৈতিক দল ও তাদের আহ্বানে সমবেত বুদ্ধিজীবীদের আস্তরিক তা 
এবং আযকাডেমিক ব1 বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতা জ্বক্কে আমাদের সংশয় 
কোথায়--উপরে তা নিদেশ করেছি । কিন্তু এদের অভিসন্ধি এবং তন্ত্র 
ছক্মবেশে অসৎ রাজনীতিকে মুড়ে সাধারণ মানুষের কাছে পরিবেষণ করাটা 
দেখানোই যথেষ্ট নয়, এদের শর তথাকথিত শিক্ষাতবে ভূল কোথায় -__-তাঁও 
দেখানে। দরকার। এ প্রবন্ধে সেই চেষ্টাই করা হয়েছে । দেখা যাচ্ছে থে, 
এবার এই বুদ্ধিজীবীরা স্থিতাবপ্ক! বজায় রাখারও পক্ষপাতশ নন । এরা অধিকস্থ 
দাবি করছেন যে, ইংরেঙ্ি শিক্ষা এখন আরো এগিয়ে এনে একেবারে প্রথম 
শ্রেণী থেকেই শুরু করতে হবে-যেমন করা হত স্বাধীনতার পর ছু-এক বছর । 
এঁদের দাবির মোট হিসাব হল --প্রাথমিকের চার, মাধ্যমিক উচ্চ-মাধযমিকের 
আট এবং শ্লাতক স্তরের ছুই-মোট এই চোদ্দ বছর পশ্চিমবঙ্গের শিশুকে 
সর্বঙ্রনীনভাবে ( ইউনিভীরস।লি--সকলকে শিথতে হবে । এবং আবশ্যিকভাবে 
( কমপালসারিলী--সকলকে শিখতেই তবে) ইংরেজি শিখতে হবে। নানা 
স্তরে ইংরেজি ভাষা (এবং সাহিতা : শেখানোর পক্ষে এঁদের নানারকমের 
বুক্তি আছে । মুলত প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি কেন শেখানো! হবে দেই কথা 
বলতে গিয়ে এর! যেসব যুক্তি দেখান সেগুলিকে তাত্বিক ( থিওকিটিক্যাল ) 
এবং সামাঙ্জিক উপযোগিতাভিত্তিক ' লোসাল ইউলিটারিয়'ন )--এই দু'ভাগে 
ভাগ কর। চলে। সে যুক্ষিগুলি এই £ 
ভাস্তিক যুক্তি 

১. যেহেতু চার থেকে দশ বছরের শিশুরাই ভাব। শিক্ষায় সবচেয়ে বেশি 
পারুঙ্গম এবং দশের বেশি বয়সে ভাবা শিক্পীর সহজাত পটুত্ হাস পেতে থাকে 
সেহেতু এ সময়েই শিশুকে স্কুলে 1.2 (ইংরেজি ) শেখানো গুরু করা উচিত। 

২, আর একটি যুক্তি সেদিন শুনে তাজ্জব হুলাম। এক বকা।-তিনি 
নাকি কোন্‌ কলেজের প্রিদ্দিপাল--বলছিলেন, আমাদের বাড়ির কাজের 
লোকেরা এবং অশিক্ষিত মাহৃষেরাও যেনেতু কথীয় কথায় “টাইম”, “ট্রেন? 
“ট্রাইক+, “লাইন” এইসব ইংরেজি কথ ব্যবহার করে, সুতরাং ইংরেজি শিখলে 
আমাদের সুবিধে হবে । এষে কোনো সুস্থমস্তিষ্ধের লোক বলতে পারে ত৷ 
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কল্পনা করা ছুংসাধ্য-_-তবু ছু'নম্বর তাত্বিক যুক্তি হিসেবে এটিকে সাজিয়ে দেওয়া 
হচ্ছে । এর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব না, তা পগুশ্রম হবে মাত্র । 


সামাঞ্জিক উপযোশিতাভিন্ভিক যুক্তি 

১. ইংরেজি বিশ্বভাঘা এবং বিশ্বের জানাল।? ; সুতরাং ইংরেক্ি শিখতে 
হবে। 

€. ইংরেজিতে অতি টচ্চাঙ্গের সাহিত্য আশ্রিত, সুতরাং তা শেখা 
দরকার । 

৩. ইংরেছ্ি না শিথলে জামরা মাশ্ষ ভতে পারব না” । 

৪. ইংরেজি না শিখলে বাংলাও ভাঙ্গ করে শেখা হবে না। 

৫. ইংরেজ উচ্চশিক্ষার ভাষা, শ্ৃতরাং হংরেজি না শিখে আমাদের উপায় 
নেই । 

৬. ই"বোঞ্জি বাবসায় "বাণিজ্য, উচ্চাঙ্গের পেশা ও অফিস-আদীলতেখ 
ভাব।, শুতরাং ইংরেজি না শিখলে ভালো চাকরি পাওয়া অসম্ভব হবে। 

৭ সর্বভারতীয় পরীক্ষা বেশির ভাগই বা সবই হয় ইংরেজিতে 1 স্রতরাং 
ইংরান্্ী না শিখলে সবভারতীয় চাকরি পাওয়া যাবে না । 

৮. কছু লোক ইংরেজি মিডিয়াম হঞ্চুলগুলিতে ইংরেজি শিথবে একবারে 
গোড়া থেকে, মার অধিকাংশ মান্তষ বাংল! স্কুলে মোটে সাত বছর শিখবে-- 
এতে ইংরেজি বোশি জান! এবং ইংরেজি কম-জ্জানা লোকের ছুটি স্পষ্ট শ্রেখা 
ষে গুধু তৈরি ছবে তাই নয়, যার! ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়ে ব! তার আগেই, 
স্কুল ছেড়ে দেবে--পশ্চিমবাংলার গ্রামে অধিকাংশ শিশু যা করতে বাধ্য হয়-_- 
তাবা আদে। ইংরেজি জানবে না । ফলে দেশে অভ্র ইংকেজি না জানা এবং 
অনেক ইংরেজিতে চৌকস মানবের উদ্ভব হবে। এতে সামাজিক সম্পদের 
অসম বণ্টন হবে। কারণ ইংরোজ জানারাই সমাজেব অধিকাংশ স্থযৌগ- 
স্ুবণ। ভোগদখল করবে-_-কারণ পমাগে তারাই নেতৃস্থানীয়, শক্তি ও সম্পদ 
তাদেরই হাতে । ইংরেজি নাজানা মাষেরা বঞ্চিত হতে থাকবে। 

২. প্রাথমিক স্তরে ইংরেজির পটভূমিকা- ভারত ও বিশ্ব 

উপরে নথিতৃক্ত যুক্তিগুলির বিচার-বিবেচনা করবার আগে ভারতবর্ষে 
প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ভাষার পটডূমিকাটি যেমন দেখ! দরকার তেমনি 
সারা পৃথিবীতে শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজির ভূমিকা কী--তা'ও একটু পর্যালোচন 
করা উচিত। তা না করলে ভারতবর্ষে ইংরেজি জন্থপ্ধে বিশেষ আগ্রহ 
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এবং এখনও এই ভাষার গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি সম্বন্ধে আমাদের সম্যক 
ধারণ। হবে না। 

ইংরেঞ্-শাসিত ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারের বাহন কোন্‌ ভাঁষা হবে এই 
নিয়ে গত শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয়-চত্র্থ দশকের ইংরেজ শাসকরা প্রাচযাদশ 
! ওরিয়েপ্টালিস্ট ) এবং ইংরেদ্রিপন্থী ( অক্সিডেপ্টালিষ্ট বা আংলিসিষ্ট ) এই ছুটি 
দলে ভাগ হয়ে যায়। প্রথম দল চাইতেন প্রাটীন ও ধর্মীয় ভাষা (সংস্কৃত, 
আরবি ) এবং ভারতীয় ভাষা» সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্ত 
সব্রকারী শর্থ বায় করা হোক, আর দ্বিতীয় দলের আকাঙ্ষা ছিল সরকারী 
ধনাগারের রাজন্ব ব্যয় হবে ভারতীয়দের ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়ে পাশ্চাতোর 
জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন শেখানোয় । ১৮৩৫ সালের "ই মাঁটের রেজোলিউশনে 
নকলের পুত্র গুঠীত হওয়ায় ইংরেজিপহীশী মেকঞ্জে বা, সনডাস, ব্শবি, 
কলবিণ, সর চাল ট্রেভেপিয়ান, রাজী রামমোহন রায় শ্রড়তির জয় হল, 
প্রধদাবাদশ হোরেস হেমান উইল্সন, এইজ. টি. প্রিন্েপ, জেম্স প্রিনমেপ, 
সাদ'রলা।শু প্রভৃতিরা পরাস্ত হলেন। ভাবতবর্ষের সভাতা-সংস্কৃতি স্বন্ধে 
মেকলের যে একটু অবজ্ঞা ছিল তার তে! এতিহাসিক রেকর্ডই আছে। তাই 
তিনি চাইলেন এমন একটি এলিট ভারতীয় জন্প্রায হ্যটি করতে যাঁর! হবে 
7150022 2ঃ। 01000 200. 50105875 ০৮০ £121151) ঠ0 2506১ 1 
90299 1] 10051580012 12061150০65, তিনি এমন উচ্চাশাও পোষণ 
করলেন যে তার পরিকল্পিত শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ ও অনুসরণ করলে তিরিশ বছর 
পরে বাংলাদেশে সম্ত্াস্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে আর একজনও মুতিপূজক খুঁজে 
পাওয়া যাবে না! 1411 080 01805 01 20008010815 0911060 
00, 00615 1] 0091 55 2 510615 130178661 210008 01361 1655106062- 
1016 01556৪ ০01 361762] 30 55818 1)1002১ মেকলের এই “মিনিট”-এর 
মূল বক্তবা ছিল এই যে, ইংরেজির মধ্য দিয়ে উচ্চশিক্ষিত এ “নয়া ত্রাঙ্গণ'র। 
আবার তাদের নিঙ্েদের ভাষায় ব! ভার্নাকুলারে দেশের আপামর জনসাধারণকে 
শিক্ষার আলোক দেখাবে । এইভাবে ইউরোপের উচ্চ ও উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান 
উপর থেকে নিচে ছড়াবে--যার জন্ত একে “ডাইনওয়ার্ড ফিলট্রেশন থিয়োক্ি? 
বল হয়েছে। এই তর্ধের ভালোষন্দ এখানে আমাদের বিচার্য নয় । ঘটন| এই 
দীড়াল যে, ১৮৪০-এর কাছাকাছি থেকেই শুধু অফিস আদালত নয়, শিক্ষার 
ভাষাও হয়ে গেল ইংরেজি । তযে নকলের জন্ত যে এ শিক্ষা নয়, নির্বাচিত 
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কয়েকজনের জন্ত-- মেকলে এ একথাও বলেছিধেন। এতেই স্পট যে এ শিক্ষা 
জনশিক্ষা নয়-দেশের সমন্ত মানুষকে লেখাপড়া শেখানোর কথা মেকলে 
আদে। ভাবেননি । ফলে 'ভার্নাকুলার'-এর পরোক্ষ উপযোগিতার দিকে ইঙ্গিত 
করা হল, কিন্তু তার কোনো স্পট ভূমিকা তখনও নির্দেশ করা হল ন!। 
১৮৩৫-এ উইলিয়াম "ম্যাডাম তার শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে ইংরেজির মধ্যস্থতায় 
ভারতীয়দের লেখাপড়া শেখানোর প্রকল্পকে বাতুলতা আখথা। দিলেন । ১৮৪৩- 
এর পরে তখনকার উত্তরস্পশ্চিম প্রদেশের ( এখানকার উত্তর প্রদেশ) 
লেফটোনান্ট গভর্নর জেম্স টমাসন মাতৃভানায় প্রাথমিক শিক্ষাদানের 
পরিকল্পন! করেছিলেন বলে খবর পাই! তবে ১৮৫৪-তে প্রচারিত সাও 
চালস উড-এর “ডেসপাচ'-এই প্রথম পরিফ্ষার করে বল! হল যে, প্রাথমিক 
সুরে মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত । এই ডেসপ্যাচের মূল কথাটি ছিল 
44007811581 600 002 5616০620197 9190 9 60280৮15101 006 হ025558% 
১৮৮২-৮৩"ব হানটার কমিশনও এই একই রায় দ্বিলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা 
জনসাধারণের জন্য, তার বাহন হবে মাতৃভাষা! । এই কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার 
উপর বেশি করে জ্জোর দেওয়া সত্বেও ভারঙবর্ষে উচ্চশিক্ষার পিছনে খরচ ও 
মনোষোগ ঘতট বেড়ে উঠল, প্রাথমিক শিক্ষা সে তুলনায় বেশ অবহেলিতই 
তে লাগল। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় গড়ে উঠল লর্ড কার্জন যাকে বলেছিলেন 
£উন্টাঁনে। পিরামিড” - এক আশ্চর্য মাথাভারী তন্্র। দেশের আধিকাঁংশ মানুষ 
(১৯৭১-এর হিসাবে শতকরা প্রায় ৬৭ জন ) রইল নিরক্ষর" অথচ গড়ে উঠতে 
লাগল কলেন্ড ও বিশ্ববিগ্ঠালয় ' এর কুফল ধরা পড়তে যে খুব দেরি হল তা 
নয়। ১৮০৩ সালে পারি ওয়ার্ড বাংলার প্রায় মব গ্রামেই টোল ব! পাঠশালা 
বা পুরাণে ভারতীয় প্রথার স্কুল যে আছে তা লক্ষ করেছিলেন । উইলিয়াম 
আঁড়াম ১৮৩৫-এ ১,%০১৭৪৮টি গ্রামে অস্তত 'এক লক্ষ স্কুল দেখতে পেয়ে- 
ছিলেন । কিন্তু ১৯*৪. এর ১১ মার্চ তারিখের (০৬৪টাহা52786 95010000-এ 
এই আক্ষেপ দেখি দেঃ 14 111766500৮0 5 816. 10006 5০190] 7 
35955 ০6 06 4 49 হ6 চ100096 2৫0০8000215 0151 072 
810] 20 40 ৪7005 ৪০5 8100 ০065০1১০01৩ এ পর্যন্ত যারা ইংরেজির 
মাধ্যমে লেখাপড়া এবং ইংরেজি ভাষা ইত্যাদি শিথে এসেছে তাদের অবস্তা 
তেমন উৎমাহব্ঞ্জক নয় । ১৯*২-এর ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের মতে 
ইংরেজিতে লেখাপড়া শিখেও ভারতীয় ছাত্ররা! 48407 14100250198102 5511 
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0০ 00051751270 150001:68 21770511500 91021 065 1010 0৮৫ 
০5011685.8 ফলে ১৯৪-এ একটি সরকারি রেজলুযুশনে ১৩ বছরের কম বয়েসী 
ছেলেমেয়েদের ইংরেঞ্জি মিডিয়ামে পড়ার শর্ত তুলে নেওয়া হল । ১৮৮২-তেই 
ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (হানটার কমিশন ) এটা! লক্ষ করেছিলেন যে, তখনকার 
শ্রেষ্ট স্কুল হিন্দু স্কুলে ভতির পরীক্ষায় যারা বসত তাদের মধ “০ 5০০9] 
0791010 01 500055£01 50907)79016075 02200660100 002 ৬০1002- 
০0151 7120 1001 20102 00512061151 7৮10010 501001.+৫ 

মাতৃভাষায় মাধ্যমিক স্তর পর্যস্ত শিক্ষা গ্রহণের অধিকার ১৯০২-এ নিযুক্ত 
শিক্ষা কমিশন স্বীকার করে নিয়েছিলেন । ১৯৩০ নাগাদ দেশের অনেক স্কুলেই 
ভারতীয় ভাষা শেখানো শুরু হয়ে যায় £ তাঁর অনেক আগেই অবশ্ঠ স্তাশনাশ 
কাউন্সিল 'অব এডুকেশন বা জাতীয় শিক্ষা পর্যদ-এ বাংলায় শিক্ষাদান শুরু 
হয়েছে । ১৯০৬-এর ১১ মার্চ এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্যার গুরুদাস 
বন্দোপাধ্যায় তার ইংরোজি বক্ততাতেই বলে দিয়েছিলেন .. "৬2180811375 
(976) 090 ০৩008 10501080004 275900/50102).৬ কলকাতি। বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
ম্যাট্রিক্যুলেশন পরীক্ষায় মাতৃভাষায় উত্তরদানের অধিকার স্বীকুত হয় ১৯৪০ 
থেকে । কিন্তু বিহারে ১৯২৫ থেকেই উচু ক্লাসে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের উদ- 
যোগ শুরু হয়, আর বোশ্বাই প্রদেশে ১৯২২-এ কুলের অন্তয-পরীক্ষায় মাতৃভাষায় 
উত্তরদানের অধিকার মেনে নেওয়া! হয়। পাঞ্জাবে এই বাবস্থা নেওয়া হয় 
১৯২৪-এ৭ । একজন বিদেশী গবেষক মাতৃভাষার এই সাফলোর পিছনে রবীন 
নাথ ও গান্বশব্্রী প্রভৃতির প্রষাসের গুরুত্ব লক্ষ করেছেন৮ । 

প্রাথমিক স্তব্রে দ্বিতীয় তাষা হিসাবে ইংরেজি ভাষার অন্তত্বক্তি কবে থেকে 
হয় তার হদিশ আমি পাই নি, এবং তা এ প্রবন্ধের পক্ষে তেমন জরুরিও নয় । 
তবে ১৯০৬-এ প্রতিষ্ঠিত এ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রাথমিক বিভাগের সিলে- 
বাস দেখি, তার তৃতীয় অর্থাৎ শেষ বছরে “5:081151) 4£৯10079050051 
[১110961 পাঠ্য করা হয়েছে এর 41,651515” অংশে৯। কিন্ত 'জাতীয়-শিক্ষাণর 
সিলেবাস আর সাস্্রান্জাবাদী গপনিবেশিক শিক্ষার সিলেবাস এক হওয়ার কথা! 
নয়। যতদূর মনে হয়, ১৮৪৪-এ সরকারি চাকরিতে ইংরেজি জ্ঞানকে আবশ্তিক 
বলে ঘোষণ। করে লর্ড হাডিঞ্জ-এর ফতোয়া জারির ফলে ইংরেজি শিক্ষার জন্ত 
বাগ্রত। আরো! বেড়ে বায় । ফলে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা ইংরেজি শিক্ষা 
সবচেয়ে প্রধান এবং সবচেয়ে ব্যাপক প্রেরণ! হয়ে দাড়ায় । 

৫ 


৬ গণশিক্ষার স্বপক্ষে 


যাই হোক, স্বাধীনতার সময় পর্যস্ত প্রাথমিক স্তরের ক্লাস ওয়ান থেকে 
ই'রেঞি পড়ানোই রীতি ছিল। উনিশ-শে পঞ্চাশের গোড়ার পিকে ভাঃ 
বিধানচন্দ্র রায় প্রাথমিকের প্রথম চার বছরে ইংরেজি শেখানো বর্জন করেন । 
অত্তঃপর পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরেজি শেখানো শুরু হয়। ১৯৬০ সাল থেকে 
মাবার তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি শেখানোর ব্যবস্থা কর! হয়েছে, এখনও পর্যস্ত 
সেই ব)বস্থাই চলছে। এই হৃত্রে ভারতবর্ষের অন্তান্ত রাজো ছিতীয় ব৷ তৃতীয় 
ভাষ! হিসাবে ইংরেজি প্রাথমিকের কোন শ্রেণী থেকে শুরু হচ্ছে তার একটা 


চিত্র দেওয়া হচ্ছে £ 


সু 11 (55) ( সেখানে হন্দা |. 
'গাসাষ [৬ 012) 

বিহার প্রাথমিক স্তরে ই“রেজি পড়ানো হয় ন। 
গুজরাট ৫ 

হরিয়ানা ঠা 

দম্মু ও কাশ্মীর রি 

কেবল চু 02) 

মধাপ্রদেশ প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি পড়ানো হয় না 
মহারাষ্ট্র 

কর্ণাট ক রর 

নাগাল্যাণ্ড 7 (2) 

ওড়িশা প্রাথমিক স্তরে পড়ানে। হয় ন! 
পাঞজজাব রি 

রাজস্থান রী 

তামিলনাড়ু [| (12) 

উত্তরপ্রদেশ পড়ানে হয় ন। 

পশ্চিমবঙ্গ 1] (142) 

আন্দামান ও নিকোবর তথ্য পাওয়! যায় নি 

চণ্ডীগড় পড়ানে। হয় না 

দারা, নগর হাবেলী রর 

দিল্লী রর 

গোয়া, দমন, দিউ 1৬ (127 


হয়। 


গণশিক্ষার ব্বপক্ষে ঙ৭ 


হিমাচল প্রদেশ [৬ (].2) 
লাক্ষার্থীপ ইত্যাদি [া (1.2) 
মণিপুর [1 02) 
নেফা [া (73) 
পণ্ডিচেরী পড়ানে। হয় না 
তরিপুর! [1 (2) 


পৃথিবীর 'অস্তান্ট দেশে প্রাথমিক পুরে ইংরেকী অনেক জায়গাতেই শেখানো! 
তবে ব্যতিক্রমও কম নেই। একটি তালিকায় দেখছি এই সখ দেশ- 


গুলিতে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী শেখানো হচ্ছে £ 


মআস্রিকা বছর প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি শিখতে 
থাক! ছাত্রের শতকর! হিসাখ 
বটুসোয়ানা ১৯৭২ ১০৪৮ 
কামেকরুন ১৯৭১ £€৬৮ 
ইথিয়ো পিয়া রি ১৪৬ 
গাখিয়া ১৯৭৭ ১৬৫ ও 
ঘান। ১৪৭১ ১০০০ 
কেনিয়! রর ১৩০৯ 
লেসোথো! ১৬ ০-৪ 
লাহবেরিয়া ১৯৭৯ ১০৬:৬ 
মালোয়ি রর ১৬৩৮ 
মরিশা পিয়া ১৯৭১ ১%:৯ 
মরিশাঁদ ১৬৬৩ 
নাইজেরিয়া ১৩৬ ৩ 
দক্ষিণ আফ্রিকি রিপাবলিক ১৯৭০ ১৯৩'৬ 
রোডেশিয়। ১৯৬৮ ১৬৬৩ 
সিয়েরা লেয়োন ১৯৭১ ১৯০৩ 
সোমালিয়া ডে ৩৩ 'ত 
সোয়াজিল্যাণ্ড ১৯৭২৭ ১৪৪৬ 
তানজানিয়। ১৯৭১ ১০৪৬ 
উগাণ্ডা ১৯৭২ ১৩৪৩ 
জাস্দিয়া চক 


কত 


৬” গণশিক্ষা স্বপক্ষে 


আফ্রিকার যে-সব দেশে প্রাথমিক স্তরে আদৌ ইংরেজি পড়ানো হয় না 
সেগুলি হল আলঙিরিয়া, আযাঙ্গোলা» মধ্য আফ্রিকি প্রজ্গাতন্ত্র, চাদ+ মিশর, 
গাবন, গিনি, আইভরি কোস্ট, লিবিয়া, মাদাগাঁসকর, মালি, মরকে!, নাইজার, 
সেনেগাল, সদন, টোগো» টিউনিশিয়া, আপার ভোপ্টা, জেয়ারে। 


এশিয়া 

বাংলাদেশ ১৯৬৯ ৪৫৫ 
হংকং ১৯৭১ ৮০"৫ 
ভারত রি ১০*৩ 
ইরাক ২৪৭ 
ইজরায়েল ্ ৫৬৬ 
অরডান রে ২৪"০ 
লেবানন ১৯৭৩ ৩৩৩ 
মালয়েশিয়। ১৯৭১ ১৯০৪ 
নেপাল ১৯৯ ৪৩৮ 
ফিপিপিনস ১৯৭২ ধন 
সঙ্গাপুর ১৯৭১ ১৪ ০,৪ 
শুলঙ্কা ১৯৬৯ ৪১৩ 
তাইল্যাও ১৯৭৩ ২৫০ 


এশিয়ার যে সব দেশে, প্রাথমিক ভ্তরে আদৌ ইংরেজি শেখানে! হয় না 
সেগুলি হল আফগানিস্তান, বার্মা, সাহ্প্রাস, ইন্দোনেশিয়া» ইরান, জাপান, 
দক্ষিণ কোরিয়!, কুয়ায়েত, লাওস, পাকিস্তান, সৌদি আরব, সিরিয়া, তুরঙ্ক, 
দক্ষিণ ভিয়েতনাম । তাইওয়ান সন্বন্ধে তথ্য পাওয়। যায় নি। চীন সন্বন্ধেও 
গ্ররা খবর জানেন না । 


ইয়োরোপ 
অগ্রিয়। ১৯৭১ ২৭,৪ 
চেকোন্লোভাকিয়া টা ২৫.৮ 
ডেনমাক রী ৩৪.৫ 
ফিনল্যাণ্ড ্ ৪২.১ 
পশ্চিম জার্সানি রর ১৫.৪ 


লুকেমবুগ ্ ৭.৩ 


গণশিক্ষার স্বপক্ষে 


মালটা ১৯৭১ ১৬০৬ 
নরওয়ে ২৫.৯ 
রোমানিয়া ১০.৮ 
স্পেনে রি ০,৪ 

স্রইডেন রর ৫৯.৭ 
স্থইজারল্যাণ্ড ২৪.২ 

সোবিষ়ে রাশিয়] রর ১২.৫ 


ইয়োরোপে যেসব দেশে প্রীথমিক শুরে ইংরেজি একেবারেই শেখা নে 
হয়না সেগুলি হল £ বেলজিয়াম, বালগেরিয়া, ফ্রান্স, পুব জ্গামানি, গ্রীস, 
ছাঙ্গারি, আইসল্যাগ্, ইতাপি, নেদারল্যাগ্ুস, পোল্যাণ্ড, পত্‌ গাল, ঘুগোম্াভিয়া 


দক্ষিণ (লাতিন ) আমেরিকা (২,৬% । 


কলোখিয়! ১৯৬৯ ৯.৪ 
কিউব! ১৯৭১ ২.৫ 
হও্ডরাস ১৯৭৯ ২.৬ 
মেসিকে! ্ ৩.৪ 
পুয়ের্টোরিকো! ১৯৭, ১০৩.৪ 


যেসব দেশে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি নেই £ আর্জেনটিনা, বলিভিয়া 
ত্রেঞিল» চিলি, কেস্টারিকা, ডমিনিকান প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েডরঃ এল সালভাদর। 
গুয়াটোমালা, নিকারাগুয়।, পানামা, প্যারাগুয়ে, পেক, উরুগুয়ে তেনেজুয়েল! | 

মনে রাখতে হবে, উপরের যেখানে ইংরেজি পাঠ্য সেখানে ইংরেজি সর্বজই 
যে শিক্ষার বাহন তা নগ্,। কখনও কখনও ত] শিক্ষার অন্যতম বিষয়মাত্র । 
আমার সুত্র থেকে বাকন/বিষয় ভেদে মহাদেশগুলিতে ইংরেঞির ভূমিকাটি এই 
'ছকে এভাবে উপস্থিত কর! চলে ( কেবল প্রাথমিক পধায়ে )-- 


ইংরেজি ক্লাসে বিষয় % বাহন 9 
মোট ছাত্র ইরেজি ইংরেজী 
আফ্রিকা ১৫১,৪৩৮,২৫১ ৭১৮১২৮৭৫৫০৬ 4১৬২৫১৩৭৩৬৩ ৪৯.৪ 
এশিয়া ২২,০৭৭১৫৫৩ ১৫১৯৬৯৮১৫৮৫ ৭১৩ ৬.৩৭৮১৯৬৮ ২৮৯ 
ইয়োরোপ ৩১০৭৭১৪৪৭ ৩১০৭৭১৪৪৭ ১৯০. রর হয 
জা. আমেরিকা ১,১১*১২৪২ ১১১১*২৪২ ১০০০  -- - 


সোবিয়েৎ 
বাশিয়। £১৬০০১০০৬ £৫১০৩০)৩৬৩ ১০৬, পপ সপ 


ণ৬ গণশিক্ষার স্বপক্ষে 


ষে প্রবন্ধটি থেকে উপরের তথ্যগুলি উদ্ধার করেছি তাতে ইংরেজি বিশ্বভাষা 
কেন হয়ে উঠল তারও কারণ নতুন করে যাচাই করার চেষ্টা আছে । ১৯৩৭-এ 
অটো ইয়েসপার্সেন বলেছিলেন, ইংরেজির এই অত্যাশ্চ্য বিস্তারের কারণ এই 
নয় যে, এ ভাষার ব্যাকরণ সরঙগ বা! ভাষাটি বিশেষ উন্নত ; কিংবা এও নয় ষে, 
এ ভাষা যার! মাতৃভাষা হিসাবে বলে তাদের সাংস্কৃতিক মান অন্য ভাষাভাবীদের 
চেয়ে উচ্চদ্রের । ইংরেজির প্রসারের মূল কারণ ইংরেজি ভাষীদের অন্যদের 
উপর রাজনৈ!ত ক প্রভূত্ব (পলিটিকাাঁল ম্যাসেনভাান্ি ) অর্থাৎ অধানস্থ প্রজার 
মূলত নিজেদের থাথে ইংরেজি শিখেছে 1 টাউনমুলোর (বাচা000112ঘ ) 
নামে আরেশ্ছ। ন গবেষক স্থত্রাকারে ইয়েস্পাসেনের সিধান্তকেই সমর্থন 
করেছেনঃ বলছেন 8 50091)0157680485 11] 55 15200 2 200 
$১1)15 ১1 11) [02650000010 10902 65011005655 005 54517995501 
[885৮5715140 12104996৩00 06 21062101020 005505৮5১৯১ 

এ প্রবন্ধে ফিশম্যান ও কনরাভ উাউনমূল্যের-এর সুহটিকে একটু 
অ(ওবাজ্ত খপেও ভারা নিজেরাই শেষ পধন্ত স্বীকার করেছেন যে, পাজনৈতিক 
আঅথনোতিক প্রতুত্বের দরাই এখনও ইংরেজির প্রধান্তের অধিকাংশ ব্যাখ্যা পাওয়া 
লম্ভব । ঠাব। লক্ষ করেছেন, 

১। এপনও মই জব অন্থভাষী দেশে ইংরেজ সরকারি ভাষ। হিসাবে 
ব্াবধত ৯% ব-সখ .দশ হয় এককালে ইংরেঞ্জি ভাষীদের রাজনৈতিক ও 
অথ নৈতিক এতুত্ব "কার করেছে কিংবা এখনও করে চলেছে। 

২) অন্ুতাষী যে-সব রাষ্ট্রে এই প্রভুদ্ব ছিল লা ব! নেই সেখানে 
ইংরেজিকে বাহন করে শিক্ষাদানের দৃষ্টান্ত নেই বললেই হয়। যেখানে আছে, 
সেখানে হংরেক্ির ভ্রমবর্ধমান চাহিদা সত্েও জাতীয় ভাষার ( যেমন 
মালয়োশয়াতে--মালয়, তান্জানিয়াতে-__-সোয়াহিলি এবং ইথিওপিয়াতে-_ 
আমহাঁর+ ভাবার) উন্নয়ন ও প্রসার কালক্রমে ইংরেন্জির ভিত্বিকে দুর্বল 
করবে এমনও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। 

৩৬। ইংরেজি (দশগুলিতে ইংরেজির মধ্যে দিয়ে উচ্চতম শিক্ষালাভের 
প্রেবণতা দখ্িদ্র দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি। 

১। বসব দশে ইংরোজি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় সেগুলিও অধিকাংশত 
প্রাক্তন বা বর্তমান উপনিবেশ । এশিয়ার ইংরেক্রি সংবাদপত্রের ৯৭ শতাংশ 
এমন (দশগুল .ঘকেই প্রকাশিত হর । 
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৫€। ইংরেজিতে গ্রন্থ প্রকাশ সবচেয়ে বেশি, সে মূলত আস্তর্জাতিক 
পাঠকগোঠীর কাছে বিক্রি ও প্রচারের কথা ভেবে ।১২ 
৩. ভারতে ইংরাজির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভূমিক! ঃ 

ভারত একটি হইংরাপ্রিভাষী জাতির প্রাক্তন উপনিবেশ, কাঙ্জেই ভারতে 
ইংরেঙ্জির প্রসার এবং সমাদরের সবচেয়ে বড়ো কারণটাই উপস্থিত । ফিশম্যান 
এই গ্রন্থেরই আরেক জায়গায় খুব স্বচ্ছ বলেছেনঃ “15508028555 816 181615 
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মধাবিশ্ত ভরতীয়ের কাছে ইবেউর সঙ্গে ভালো চাকরি, উচ্চশিক্ষা! 
ইত্াদির সমকণ্ণ ঘটে যা, বিশেষ করে ইংরেজি শিখলেই সরকাস ও অক্ষান্ 
চাকরি পাওয়ার সম্ভাবন, দেখেই দলে দলে মানব ই'রেম্সি শিখতে শুরু করে । 

উচ্চ!শক্ষা ও চাঁক1র- ইংরেজির সঙ্গে এ দুটির একটি মমণকরণও দ"ঘস্থায়শ 
হয়নি । িশ্ববিগ্য।লগেব শিক্ষা নিয়েও বাঙাল যুবকের কাছে ভালো চাকরির 
আশা ত্য ক্রুষশ মবীচিকাবৎ ভয়ে উঠছে--এ ঘটনা ১৮৯৮ সালেই সতাশশচন্ 
মুখোপাধ্যায় বু কঝেছিলেন । তিশি বলোছিলেন, এ শিক্ষা যেমন মৌলিক 
গবেষণা ও জ্ঞানচ6রত শঙ্ষিত সব্প্রদায় সৃষ্টি কত পারে নি, তেমনিই এ 
থেকে সরকারের পাজনৈততিক উদ্ষ্্যে সিদ্ধি হয়নি । আবু অথনৈতিক সুফল- 
প্রদীনেও এ শিক্ষা! ব্যর্থ হয়েছে বলে অধিকাংশ নাতক বাণ্রাক, ম্লাতক ছাত্রের 
ধারণা । কারণ এই সব্‌ হংত্রেরা ৬৮7০) ও 50046021105 01110651175 ০01: 
86101-5016106110 10511400101) 8150 16109105৮০1 00 ০277 2 0816 
10106291752 00 18660 0০945 9070 8001 002861067১৪ 177018 
[00158 ( লগ্ুন, ১৯১০) গ্রপ্থের লেখক ভ্ালেণ্টাইন চিরল ক'বছর পরেই 
জানাচ্ছেন যে, যেখানে এ দেশে একজন দক্ষ কারিগর, এমন কি সাধারণ মজুর 
পর্যন্ত দৈনিক বারে? আনা থেকে একটাকা পর্যস্ত রোজগার করতে পারে, 
সেথানে মাথার ঘাম পায়ে ফেণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাওয়া যুবকের ভাগ্যে 
প্রায়ই মাসিক তিরিশ টাক], এমন কী বিশ টাক! মাইনের চাকরিও জোটে 
না।১৫ ১৯১০ সালে একজন ইংরেজই লিখছেন এ কথা। বর্শীয় 
রেনেশ্শাসের মঞ্মায় আপ্লুত থাকার ফলে তার এদ্িককার বাস্তবের দিকে 
আমর! তেমন করে নজর দিইনি । কাজেই ইংরেজী শিখে বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
ডিগ্রি পেলেই ভালে! চাকবি জুটবে, অধিকাংশের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা আর 
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সন্চা রইল না। গত শতান্বীর শেষে বা এ শতাব্দীর গোড়ায় মে সমস্থ 
সকলের চোখে পড়েছিল, এখন তার ব্যপকণ্তা কমে এসেছে এমন বোধ হয় 
দাবি করা যাবে না। 

এর মধ্যে ভারতবর্ষের একাপিক ভাষা (ইংরেন্জদের এ “ভার্নাকুলার' ) যথেট 
উ্তি লাভ করেছে এবং উচ্চশিক্ষার কোনো! কোনে অংশে ইংরেত্বিকে স্থান- 
চাত করেছে । কিম্থ এজিনিয়ারিং, ডাক্তারি, আইন, উচ্চতম গশিত ও 
বিজ্ঞানে ইংরেজির মধ্য দিয়েই উচ্চশিক্ষা নিতে হয়) ভারতবর্ষে ব্যবসায় ও 
শলল বাণিজোর, 'অফিস ব্যাঙ্গি* ইত্যাদির ভাষা এখনও 'অধিকাংশত ইংরেজী, 
'আর ইংরেজ এখনও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা | স্বাধীনতার পরে ইংরেজীর স্ট/টাস 
সিম্বল' লন্গণটি 'মারও বেড়েছে, ইংলিশ যিডিয়াম স্কুলে পুত্রকন্তাকে ভক্তি 
করানোর গ্রস্ত এখন মধাবিত্র নিম্-ঘধাবিভ্ত বাপ-যা রাত জেগে লাইন দিয়ে ফম 
গাগা করেন) অথাৎ ইংরেজির বাস্তব ও মানসিক বা কলিত গুরুত্ব 
যে এখনও যে-কোন ভারহীয় ভাষার চেয়ে অনেক ভারতীয়ের কাছেই বেশি-- 
একথা অস্বীকার করা যাবে নাঁ। কাদ্দেই, ইংরেজী 1শক্ষার আগ্রহ এতটুকু 
কমে নি, মার 1.2 হিসাবে তার প্রয়োজনও ফুরায় 'ন। তবে আমাদের আদি 
প্রশ্ন, অর্থাৎ এ বান্তব ও কল্লিত লক্ষো পৌছুতে হলে প্রথিষিক শুরের ক্লাস 
ওয়ান থেকেই ইংরেজি শিক্ষ' অবশ্ত-কর্তবা কিনা ইংরেজির জন্ত এই বাগ্রতার 
মধো তার উত্তর নেই । ভারতবর্ষে এখনকার অবস্থায় কিছু সংখ্যক লোকের 
জন) ইংবরেন্ি দরকার--এতে কোনো সন্দেঃ নেই | কিন্ত সকলকে চারি খছর 
বয়ন থেকেই ই*রেজশ শিখতে হবে--এই দাবির তাতে প্রতিষ্ঠা হয় না । 
৪. ইংরেজিপন্থীদের যুক্তির বিচার 

ফলে যে-সব তাত্বিক ও মামাঞ্জিক উপযোগিতা-নির্ভর দাবি করা হক্সেছে 
সেগুলির বিচারে ফিরে আসতে হয়| তা করতে গিয়ে আমর! সামাজিক ব! 
অস্থ'ন্থ উপযোগশ্াভিত্িক যুক্কিগুণির বিচার মাগে করছি, পরে এদের 
একমাত্র তত যুক্তিটিব আলোচনা করব। 

সাফাজিক-উপযোশিতা নির্ভর যুক্তি £ ইংরেদ্ি বিশ্বভাষা এবং “বিশ্বের 
জানলা” । সুতরাং ইংখেক্ত শিখতে হবে । 

এ ধুন্তির প্রথম অংশের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই, সত্যি ইংপ্েজি 
বিশ্বভাষা | আর ইংরেজি নান! কারণে কাউকে-কাউকে শিখতে হবে তাতেও 
সংশয় করিনা । কিন্ত তার জন্র ক্লাস ওয়ান থেকেই কেন শিখতে হবে 
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ইংরেজি? এমন চৃষ্টান্ত এদেশেই প্রচুর আছে যে, ক্লাস ওয়ান থেকে, এমন কী 
ইংলিশ মিভিয়ামে ইংরেজি শিখেও বহু ছাত্র আদৌ শিখছে না এ ভাষা, 
'মাবার বেশি বয়সেও শিখে অল্পদ্িনেই ও ভাষায় পারঙ্গম হয়ে উঠছে। 
হতরং ইংরেজি বিশ্বভীষ। এই দাবি ক্লাস ওয়ান থেকে ইংরেজি শেখার 
'অশিবার্ষত। প্রতিষ্টা করেনা, ইংরেন্ শেখার প্রয়োজনকে প্রতিষ্ঠা করে। 

ই'রেদ্রিতে অতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য - পৃথিবীর প্রায় সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য 
আশ্রিত, তা শেখা দরকার ॥ 

অংমরা এ রকম বুঝি না যে, শ্রধু সবশ্রেষ্ঠ সাহিহাই "আমরা পড়ব, তার 
চেয়ে স'মান্থুতম গৌণ, 'কন্তকু অন সাঁঠত্য আমরা পড়ব না। যদি পবীর 
সব শ্রেষ্ঠ লাহিতা পড়াটাই উদ্দারপন্থী শিক্ধাব দিক থেকে কাম্য হয়-- তাহলে 
পঞ্লের ভানা শিখতে হবে আমাদের? বা শুধু ইংরেজি জাহ্ত্যিই 
“অরিটিন্তাল" পড়তে সকলে বাধা--অন্ত সব সাহিত্য- ফক্ছাসি, জামান, কুশীয়) 
ইতালীয়, জাপানি, প্রাক» স্পানিশ ইত্যাদি-অনবাদ্দে পড়লেই চলবে? 
কধাপি, জামান) রাশিয়ান। ইতালীয়, জ্গাপানি ইত্যাদিরা যে মগ্গবাদ করে সব 
তে সাতিতা পড়ে, এমন কী ইংরেজিরও--তাতে ইংরেজির অপমান হয় ? 

আর ইংরেজি সা'হতাই পড়বে আপামর ভারতব! সী, তার জন্য বিশেষজ্ঞ 
শৃক্ষক্রেণী তৈরি করবার দরকার নেই ? সকলকেই পড়তে হবে ইংরেজিতে 
ইংরেজি সাহিতা । তকের জন্ত যদি এ দাবি মেনেও নেওয়া যায়, তাহলেও 
এহ তত্ব কী করেপ্লাড করানো যায়, কেবল ক্লাস ওয়ান থেকে ইংরেজি 
শিখলেই ইংকোজ সাইত্য পড়া সম্ভব হবে, নইলে হবে না? যারা উ'রেজি 
সান্ধিত্য বিশ্বেভাবে এ ভাবায় পাঠ কক্ধতে চায় তারা ইংরেজি নিশ্চয়ই 
শিখবে । কিন্তু সফলক্ষেই কি এভাবে ইংরেজ সাহিত্যের মর্মজ্ঞ করে তোলা 
সম্ভব হবে? ক্স ওয়ান থেকে ইংরেছ্ি শিখিয়েই ? 

ইংরেঞ্জি না শিখলে আমরা “মানুষ” হতে পারব না । 

এই বুক্তিটি আমার কাছে খুব স্পষ্ট শয়। ভারতবর্ষের সত্তর কোটি 
লৌকের মধ্যে সাঁতবটর কোটিই ইংরেজি জানে না। তারা কোনে অর্থে 
«অমানুব--এমন ইঙ্গিত য্দি কেউ করেন, তাতে তথাকথিত শিক্ষিতের মধ 
অহমিকা ছ'ড়া "মার কিছু প্রকাশ পায় না। "আর হ'রেঞ্জি শিখেই আমরা 
কতজন কি অর্থে “মানুষ হয়েছি? চাকরি-বাঁকরি-কাট-টাই-ফ্রাট-ফ্রিজ 
দিয়েই মগম্যতথ 1 এমন যুক্তির সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়াও মুঢ়ুত|। 
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হংরেজী না শিখলে বাংলাও ভালে! শেখা! হবে না। 

ভাষাবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে বাংল! ভাষার এখনকার অবস্থা সম্বন্ধে আমার 
যে ধারণ, তাতে আমি এই যুক্তিকে সম্পূর্ণ অস্ত:সারশৃন্ত মনে করি। এই 
মুহূর্তে বাংলা ভাষা নিঙ্েই এমন স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধ যে, ত1 শিখতে গেলে অন্তু 
কোনো ভাষা শেখার দরকার নেই । তার মানে এই নয় যে, ইংরেজী বা সংস্কৃত 
ভাষার সঙ্গে সম্পক (5071১0৮) বালা তাখার উন্গতি ও সনদ্ধি ঘটায় নি। 
'্মবশ্াত পটিয়েছে । ভবিষ্কতে আবে। ঘটান পারে, এমন স্সাবন'ও স্সামরা 
আা্বীকার কারি শা । জিন ভাষার নঙ্গে জাষার সালাপ-পরিচয় আছান- 
প্রেদলেণ সম্পর্ক উপর মকলেই সাঁধাবুণাশ বেশ ঘটে 1 ইংলগে নান বিজয়ের 
গণ ্ট্চ আভগান সমাছে কক্স সংস্থাভির বগা হওয়র সুত্রে যেষন চাজার 
ঘাঁজ।র রন ও লাংটিন শন্ধ ইরেছ্িশে ঢুকে পড়ে কলে সে ভাবা ীপবদ্ধ 
গ্রাম্য ভাষা থেকে সস্কতিবানের ভাষা কয়ে দাড়ায় । এই ০০ছ৩এটো বজায় 
পাথর জগ্ সমস্ত বাঁডাপির ক্লাস ওয়ান থেকে হপেজি শিখতে হবে--এ দ্রাঁবি 
যথেঃ যুক্তিসহ নয় । 

ইতরেজি উচ্চশিক্ষার ভাষা । 

সে কথা মিথা1 নয়, কিন্তু অনন্তকাল ধরে ভারতবর্ষে ইংরেজি উচ্চশিক্ষার 
ভাষা থাকবে কিনা সন্দেহ মালয়েশিয়া, বার্ম!, তানজানিয়া, ইথিয়োপিয়া 
হত্যাদি দেশে আমাদের ভারতবর্ষের মতোই একটি স্থানীয় ভাষা ধীরে ধীরে 
কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে উচ্চশিক্ষায় ইংরেজির সবাঙ্গীণ অধিকার ক্রমশ সংকুচিত 
করে আনছে। ভারতবর্ষেও এই জিনিসটি আক তোক কাল হোক ঘটতে 
বাধা । তখন হয়তে। সবোচ্চ শিক্ষীর জন্ত কেবল ইংরেজি, জার্মান বা কশ ভাষা 
(বা অন্ত কোনো 'উদ্নত' ভাষ। ) 'রীড়িং নলেজ' বা পড়তে পারার মতো জ্ঞানই 
যথেঃ বলে বিবেচিত কবে । এখন আমেরিকা ইত্যাদি দেশে এম, এ. বা 
পি-এইচ, ডি করতে গেলে ইংরেঙ্সি ছাড়া আর একটাবা! €টো উচ্চাবছ্যার ভাষা 
(স্কলারলি ল্যাঙ্গ,য়েজ' ) পড়তে পারার পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। কিন্তু 
তর্কের মুল প্রশ্ন হল যদি কাউকে ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষী নিতে হয়ই £ ধরা যাক 
একঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী, এবং মাতৃভাষার সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে 
সাঁতকো ত্র শিক্ষা )--ত৩বে তার প্রাইমারির ক্লাস ওয়ান থেকেই ইংরেজ 
শিখতে হবে কি না? শিখতে হবে, এই দাবিকে কেউ যুক্তি দিয়ে গ্রাতিতঠিত 
করতে এ পধজ্ত এগিয়ে আসেন নি, তা করাও খুব সহজ নয়। এই লেখক 
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বাক্তিগতভাবে জেনেছে যে, জাপানের কোনো-কোনে! বিশ্ববিগ্ঠালয়ে মাত্র দু- 
বছর জাপানি ভাষা শিখিয়ে বিদেশি ছাত্রদের জাপানি ছাত্রদের সঙ্গেই 
সেখানকার উচ্চশিক্ষা দেওয়] হয়, তাতে তার! কোনো অস্থবিধা বোধ করে 
না। জাপানের ভাষা! শেখানোর পদ্ধতি নি£সন্দেছে খুবই উন্নত, কস্ক তার 
ফেট। ছুবছরে পারছে অ'মরা সেট। সাত বছরে কেন পারব না ভা বুঝিয়ে দেওয়া 
দরকার। সোভিয়েৎ ভূথণ্ডেও পাট্রিস লুমস্থা বা অন্তান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বহিরাগত ছাত্ছাত্রীদেক দুই থেকে তিন বছর রুশ ভাষা শিখিয়ে নিয়ে উচ্চশিক্ষা 
দেওয়া তয় বলে শুনেছি ভারত বর্ষে এবকম উচ্চশিগ্া পা ওয়া শ্রহব ছাত্র কিরে 
পসে মলাবান ক্কাঙ্ছ করে চলেছেন | প্রাইমারির প্রথম ক্লাস গেকে তাদের কূশভানা 
শেখার কোণ প্রয়ো্গন হয়নি উচ্চশিক্ষার চোডাট পর্ষন্থ বারা বাতেন তর 
নেক 'আাঁগে থেকেই তীরা ইণরেপ্রী ভাষাটি বাবতাব করছ্ছে শুরু করবেন । 

এ বাবস্থা অমনংগত সন্দেহ নেই । পৃথিবীর বাধতীয় উন্নত দেশে 
ব্যবহখরিক পপ্রয়োঙ্গনে সেকে এরা স্তর পর্যন্ত ই'বেজ শেখানো হলেও উচ্চশিক্ষা 
সেই দেই দেশের ভাষাতেই দেওয়া হয়,-উচ্চতম শিক্ষী পর্বত । কমিউশিস্ট 
দেশের কথ! ইচ্ছে করেই বলছি না, 1 ক্র'ন্স, জামানি, হতালি, স্পেন বা 
জাপানে ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষ। নিচ্ছে, এজিশিয়ার, ডাক্তার, এম. এ. পি-এইচ5 
ডি হচ্ছে কোনে। বিদেশী ভাষার বই পড়ে লাস গেকচাছ শুনে পরীর খাতায় 
উত্তর বা থিসিস লিখে এ ছুংস্থপেও ভাবা যাষ না। যানি ভারতবধের 
ধতিহাসিক অবস্থা একটু ভিন্ন, কিন্তু তারই জন্ত ভারতবর্ষের প্রধান ভাথা- 
প্রলি কোনদিন উচ্চতম শিক্ষার বাহন হতে পারবে না_এই সিদ্ধান্তের মধ্যে 
দীর্ঘকাল পর্নাধীনের মানসিক দাসত্বের চিহ্ন বড়ো বেশি প্রকট । "নার 
এখানকার মতো ইংরেঙ্ি কোনো কোনো ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার ভাষা বলেই 
একেবারে পাঠশালার প্রথম শ্রেণা থেকে ত1 বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ক্লাস পরস্ত 
শিথে যেতে হবে--এ দাবির যধ্যে একট বিস্ময়কর জুলুম ছাড়া আর ছু 
নেই। আমার কাছে ঝা তথ্য আছে তাতে পৃথিবীর আর কোন দেশে ছিতীয় 
ভাষার এমন প্রভৃত্ব দেখতে পাওয়া যায় না। এমন-কী যেসব দেশগুপিকে 
17591150126 দেশ বলা যায়-ইংরেঞ্জের প্রাক্তন উপশিবেশ- সেখানেও ন!। 

ভালো! চাকার পাবার উপাক্স ইংরেঞ্রি। 

কথাটা এখন কতটা সত্য? আগেই বা কতটা সত্য ছিল? পতি 
ইংরেজি শিথলেই ভালে। চাকরি জোটে? তাহলে দেশে লক্ষ লক্ষ শিক্ষত 
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বেকারের এই নিদাকুপ দশা কেন? এমন বলা হতে পারে যে, যারা ভালো 
করে ইংরেজি শেখে । অর্থাৎ যারা! ইংলিশ মিডিঘ্লাম স্কুলে-টুলে পড়ে ইংরেজি 
শেখে ভাল চাঁকরী পায় । এ কথার্টার মধ্যে আংশিক সভ্যতা থাকতে পারে, 
যদিও পরিসংখ্যান আমি জানি ন!। হ্যা, এমন দেখ! গেছে যে নেসফিলডের 
ব্যাকরণ বা অক্সফোর্ডের কনসাইক্গ অভিধান ধার মুখস্থ এমন মানুষ সারা 
প্রীবন গ্রামের খুলে হতদরিদ্র শিক্ষাকতায় ভারাক্রান্ত ও অবহেলিত জীবন 
কাটিয়ে গেলেন । অন্তদিকে তীর চেয়ে কম ইংরেজি হনে, কিন্তু সহজে 
ইংরোজ বাচন পদ্ধতি জেনে, স্থট পরে টাই বেঁধেঃ বিরাট চাঁকরী বাগিয়ে বসল। 
এটা হংরেজি “দানার তারতম্যের জন্য ঘটছে না» ঘটছে ।বশেষ পদ্ধতিতে 
ইংরেওশ পেখার অন্ত । "জ্ঞানের সঙ্গে এর কোনো সম্পক নেই । 

এখন তাহলে (কি পাশ্চমবঙ্গের প্রত্যেকটি শিশুকে এভাবে ইংরেজি 
শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে--এ ইংলিশ মভিয়ামে ? ধর্ধে নেখ প্রত্েকেহ 
উটু চাকরি করবে, প্রত্যেকেই ইনটারভ্াতে চটপট সপ্রতিভ ইংরেজি বলে 
উতৎ্রে যেতে হবে । এই অবিশ্বীস্ত ঘ্রাবিটাই তাহলে উঠুক না ক্নে? কারণ 
এ তো দেখাই যাচ্ছে যেক্লাস ওয়ান খেকে ইংরেজি পড়লেও, পনেরো বছর 
ধরে ইংরেজি পড়লেও, চাকরি পাবার কোন সুরাহা হয় না--দেশের শিক্ষিত 
বেকারের। মে কথা হলফ করে খলবার জন্ঠ এগিয়ে আপবধেন । সমস্তাট। 
তাহলে এখানে নয় যেঃ কে ক্লাস ওয়ান থেকে, কে থি, থেকে বা কে সিকৃস 
থেকে ইংরোঁড শিখছে । সমশ্থাটা শিক্ষার কতকগুলি লক্ষণের । কতটা 
শিখছে সেট। বড় নয়, কী কারণে শ্শিথ্ছ দেটাই বড়ো। আমি নিশ্চিত 
বলতে পারি, এখন যেভাবে ইংরেজি শেখানো হয়, গত দেড়শো-পোৌনে দশে! 
বছর ধরে ভারতায় ছাত্ররা সাধারণত যে গ্রামের ট্রানস্রেশন মেথড়ে, সংস্কৃতির 
সঙ্গে পার6য়ইখন শিক্ষকদের থা,» যেভাবে ইংরো্জ শিখে এসেছে ভাতে ক্লাস 
ওয়ান কেন, জনন থেকে ইংবেদ্ি শেখানো শুক হলেও চাকরী ব। 
ইনটারভুযুর কোনে স্বগ্গাহ। হবে না। অন্যদিকে সঠিক পদ্ধতিতে দু-তিন 
বছরের মধ্োই তাকে চাকরির জন্থ তৈরি করে দেওয়া যাবেবলে বিশ্বাম করি। 
তাতে তার 'মানষ' হওয়ংর দিকে কতটা "অগ্রগতি হবে, তা জানি না! । 

সব্ভারতীয় পরীক্ষার শ্েত্রেও এ একই কথ ক্লাস ওয়ান থেকে ইংরেজি 
শেখা সনভারতীয় পরীক্ষায় সাফলোর গ)ারানটি নয় যেমন, তেমনই ক্লাস সিক,স 
থেকে শিখে দশ বছর পড়ার পর (ধরে নিচ্ছে সাতক ক্লাসেও সর্বভারতীয় 
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পরীক্ষার কথা মনে রেথে ছা ইংরেজিই পড়বে, বাংল! পড়বে না) এ পরীক্ষায় 
তার বার্থতা অনিবার্ধ এই দাবিও ধোপে টিকবে না। আর এপ্রশ্র তো 
থেকেই যায় যে, কজন যাবে সদভারতীয় পরীক্ষায় দশের মোট জনসংখ্যার 
তুলনায় তার! কত শতাংশ ? তাদের কথা ভেবে গোটা বাঙ্কের শিক্ষ। বাবস্থাকে 
বিল্কাস করতে হবে? এরই নাম কি দেশের 06০৫ 18560. ০৫88০901017 
যার ধুয়ো আজকাল সবাই তোলেন ? 

শ্রেণীভেদ তীব্র হবে। 

সামাজিক উপযোগিতাতিত্তিক বুক্তিগুলির মধ্যে এই যুক্তিটিকেই বিশেষ 
তীব্রত! ও জোরের সঙ্গে প্রচারিত হতে দেখি । অনেকে দাবি করেন, যেন 
এ শ্রেণীভেদ এতকাল ভারতবর্ষে বা পশ্চিমবাংলায় ছিলন।, এই ব্যবস্থার ফলে, 
অর্থাৎ কান সিক,ম থেকে ইংকোজ শেখানোর কৃষ্টি হতে যাচ্ছে ! 

যদি একটি শ্রেণীর অসংগণ্ত প্রতুত্ব ও সৃখিধাভোগের কথাই উল্লেখ করতে 
হয়, সেটি কোন্‌ শ্রেণী? তা কি ইংরেজি শিক্ষিতের শ্রেণী? ক্লাস ওয়ান 
থেকে বাংল! স্কুলে ইংরেজী শেখার দণ, ন1 ইংলিশ মিডিযামের দল? নাকি 
ইংরেজী যাদের মাতৃভাষ! সেই আংলো ইত্ডিয়ানরা ? (এদের কথ! ভূল্রছি-_ 
এই যুক্তির হাশ্যকরতা দেখানোর জন্ঠ ) শিক্ষিত বেকারর। এদেব কে।ন দলে 
পড়ে? আমার মনে হয় এই রকম একটি সার্ভে করা গেলে এ বিষয়ে সঠিক 
তথ্য বেরিয়ে আসবে, ইংরেজি শিক্ষিতদের প্রভৃত্ব ও সুবিধা ভোগের ছুবঝিটিও 
কতটা সত্য তা গ্রমাণ করা ষাঁবে। রাগ্্য বা কেন্দীয় সরকার এ ধরণের লার্ডে 
করে দেখতে পারেন । এতে নিচের এলাকাগুলিতে ইংরেঙ্জি শিক্ষিতের সংখ্যা 
ও মান খুজে বার করতে হবে 

(১) দেশে প্রাইভেট কারের মালিকদের মধো ইংরেজি শিক্ষিতের সংখ্যা ও 
শিক্ষার মান। (২) শে বাবসারী, উদ্েগী (অবেপ্রেনভ্তোর ), কারখান'র 
মালিক, বাড়ি, জমিজম1॥ মাছের ভোড়ি, চা-বাগান, কয়লা-খণি, ফলের বাগান, 
কোল্ড স্টোরেজ, যাত্রী-বাস, মিনিবাল, ট্যাকসি ইত্যার্দির যালিকদেরও মধো 
শর সংখ্যা ও মান। (০) দেশের উচ্চ উপার্জননীলদের মধ্যে এ সংখ্যা ও মান । 
(৪) জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বিমানযাত্রী ভারতীয় বাত্রীদের মধ্যে এ সংখ্যা ও 
মান। (৫) ফ্রিক্, টেলিভিশন, ইত্যাদির মালিকদের ঘধ্যে এ সংখ্যা এবং 
মান এই সার্তে করার পর ইংরেজি শিক্ষিতের নেতৃত্ব ও স্থবিধাভোগ সম্বন্ধে 
অনেক অলীক ধারণার সংস্কার করতে হবে, সন্দেহ নেই। আসলে শিক্ষা ও 
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রাজনীতির খুব স্পষ্ট জগতে বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্ব আর সমাজের নেতৃত্ব এক 
কথা নয়। রাজনৈতিক নেতৃত্বও বুর্জোয়া ব্যবস্থায় কেবল প্রকাশ্যভাবেই বুদ্ধি- 
ভশবীদের হাতে থাকে আড়ালে থাকে অন্কদের হাত, তা আমর! জানি । 
আমাদের চাঁকরি-সচেতন মধ্যবিত্ত বাঙালি মানসে বড়ে। চাকুরিয়াদ্েরই সমাজের 
নেতা বলে যনে হয়, রবীন্রনাথ যেন বলেছেন ছোটে! ভিক্ষুক বড়ো! ভিক্ষুককে 
রাজা বলে মনে করে। সমাঞ্জের নেতৃত্ব চাকুরিয়াদের হাতে নেই, আছে 
মালিকদের ভাতে । ভারুতবর্ষের ইত্ীসের 'এই সঙ্যটির দিকে অন্তত একজন 
সমাজ-মনধ্ধ এতিহাপিক 'মামাদেক দাই আকর্ষণ করেছেন 

“উনিশ শতকে এবং স্বাধীনতা পূব বিশ শতকে নগর নির্ভর, ইংরেি 
ভাঁষী, পাশ্চান্ত) শি্ষানির্ভর ও পশ্চিমমুখী যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির উদ্ভব ও 
বিকাশ ঘটেছিল, তাঁর উপভ্ীবা ছিল নানাবিধ সরকারা চাকুরী, শিক্ষকতা, 
আইন-ডাঁক্ররী-ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বি্বানির্ভর বৃত্তি, কষক-শ্রমিক রাজ্গনৈতিক 
স্বাধীনত! আন্দোলন । এই সগ্যোত্ত মধাবিত্ত শ্রেণীর সম্প্রসারণ প্রথম যভাযুদ্ধের 
পর থেকেই প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল [কফেন? তখনও কিন্তু ইংরেজি 
িডিয়ামেই? সেকেও্ডারি খুলে নান। বিষয় পড়ানো হচ্ছে--প. স. 13 দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের এবং আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এই শ্রেণীর শ্রেণীনেততে 
ফাটল দেখ! দিতে শুরু হয়েছিল। বিগত প্রায় দশ বার বছরের ভেতর এই 
স্য কথিত মধ্যবিত্তের শ্রেণী-নেতৃত্বের চেহারা ও চরিত্রে বেশ একটু পরিবর্তন 
ঘটেছে ও ঘটছে। একান্তভাবে ইংরেক্দি ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 
বৃত্তিনির্ভর যে মধ্যবিত্ত গোঠী, তাদের সামাজিক আধিপত্য ও নেতৃত্বের বেগ ও 
প্রতিপত্তি কমে আসছে; বস্তত এই সংস্কতির বারা প্রবক্তা তাদের মধ্যে 
অনেকেই আজ ক্রমশ: সরে যাচ্ছেন নেতৃত্বের সংগ্রামক্ষেত্র থেকে, নিজ নিজ 
ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষায় ও অঙ্ছেষণে । একাধিক কাঁরণে ইতিহাসের এই খতুবদলের 
গময় সামাজিক নেড়ত্ব আর তাঁদের কাছে লোতনীয় মনে হচ্ছে না আমাদের 
প্রশ্ন, যদি “লোভনীয়” মনেও হত, তাহলেও কি তার! এ নেতৃত্ব বজায় রাখতে 
পারতেন ?--প. স.]1 জদের জায়গা নিচ্ছেন কিছুক্ষণ আগে যাদের কথা 
বলেছি সেই কুলাক সম্প্রদায় জোতদার গোষ্ঠী ও বধিষু কৃষক অন্প্রদদায়, এবং 
অন্যদিকে মাঝারি ও ছোট ছোট শিল্প ও বাবসা-বাণিজ্যের ক্ষুদে নায়কের! !» 

একটু পরে এই এঁতিহামিক এই নতুন সমান্ধনেতাদের সম্বন্ধে স্পট করেই 
বলেছেন “এঁরা পাশ্চাতা শিক্ষা পেয়ে থাকলেও সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে এর! 
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পশ্চিমমুখ্খী নয়। হয়ত একাস্তভাবে ইংরেজী ভাষা নির্ভরও নন ।” বামফ্রন্টের 
ইংরেজি ভাষা বিষয়ক সিদ্ধান্ত সমাজের এই নেতৃ-পরিবর্তীনের জন দায়ী--এমন 
কথা কোন এঁতিহাসিকই বলতে পাবেন নাঁ। কিংবা এ সিদ্ধান্ত অবস্থার বড় 
রকমের হেরফের ঘটাবে, তাও বলা কঠিন | সে সিদ্ধান্তের উত্পেশ্বা ও লক্ষ্য ভিন্প । 

কাজেই এ নেতৃত্ ও স্থুবিধাভে'গের যুক্তিটিও পরিস্ন্ যুক্তি নয় । শেষ 
পর্যন্ত যদি কেউ পুরোনো 1170 1808£0০-এর কথা তোলেন, বলেন যে, 
ভারতবর্ষের এ 18015 15805548* হিসাবে শুধু হংরেনিকেই পাথতে হবে, তার 
উত্তর দেওয় পণ্ুশ্রম মনে করি । ব্হুভাষী দেশে বোগাধোগের একট সাধারণ 
ভাঁষ! থাক! দরকার, "মার তার ভূমিকা খুবই সীমাবজ। যাঁদ জেদ করে হংরে- 
জিকে রাখতেও হু এ ব্যবহারের জন, ক্লাস ওয়ান থেকে তা শেখানোর দাবির 
সমর্থন তাতে গড়ে ওঠে না । 

তাত্বিক যুক্তি £ শৈশবে ভাষা শিক্ষার অন্কৃজ পরিবেশ 

মনোভাষাতত্ব বা 7৯১০)০1$7£01500০5-এর দিক থেকে একটি যুক্তির 
অবতারণা করেন অধ্যাপক সুনন্দ সান্তাল, স্টেটসমা'ন পঞ্রিকার এবছর মার্চ 
মাসের গোড়াম প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে । পরে “মানন্বাজার পত্রিকায় 
মার্চের মাঝামাঝি তিন কিশ্তিতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে নীহাররঞন রায়ও এই 
যুক্তির পুনরাবৃত্তি করেন। এদের মূল কথা হল, যেহেতু চার থেকে দশ বছর 
বয়সের 'অর্থাৎ প্রাগ.-বয়ঃসন্ষিকলীন শিশুরা যেকোনো ভাষা খুব তাড়াতাড়ি 
শিথে নিতে পারে, সেহেতু এই সময়েই এছ্ধের ইংরেজ শিখিয়ে দেওয়া উচিত, 
অর্থাৎ প্রাইমাদির প্রথম শ্রেণী থেকে ইংবেছি ধরানেো। উচিত পশ্চিমবঙ্গ ব 
ভারতের শিশুদের ॥। ভারতবর্ষের নানা শিক্ষা কমশন যে এর বিপরীত মত 
প্রকাশ করেছে তা এদের দ্বিধাগ্রম্ত করে নি, বর" এঁদের কঠস্বরকে আরো 
শক্তিশালী করেছে। স্ুনন্দবাবু কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্ভালয়ের ডঃ 
ওয়াইন্ডার পেনফিলের মত্ত উদ্ধীর করেছেন, "71১6 03056 60 06৮17 ৮09$ 
10181) 005 091160 2 6621051981 ৪01১0015108 10 55050150815 19173205855 
17 2:50010981706 100 0106 06100917905 01 0109117 101055101055 5৪ 
১০ে০০০ 006 4 0170 10...600 91; 00৬ 00৮5 20586 06 59100164 
0০ট ৮510 00512050986 10 006 0009208106 250 006 00163 10 006 
86061050901) 81000 11 213 095৩ 00৩ 21/007056 17060 016 10001021178 
০1255 ৮৮০1৭ 025 60201007760. 06112201526 50916500102 ০01) 
$5 00৩ 0102 191510325 চ910116 0705 20080025100 006 26051809018 
01955 2215176৮552 ৪ ০0130113105 15616551012 508101725 0120 00 
£176 8600780. 192725102£6.১৮ 


৮৪ গণশিক্ষা স্বপক্ষে 


এ কথার বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই--যদি দেশট] হয় 'আমেহিক1॥ ক্যানাডা, 
বা সোভিয়েত ইউনিয়ন । কিন্ত ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই তব হুবহু খাটাতে 
গেলে যে গগ্ডগোলের সৃষ্টি হবে তা! সুনন্দবাবুর মতে তাত্বিকর! সম্ভবত ভেবে 
দেখেন নি। "আমার জ্ঞানবিশ্বাস অন্তযায়ী আমি তাদের যুক্তির মারাত্মক 
ফাকগুলি দেখিয়ে দেবার চে্ট! করি। 

চার থেকে দশের শ্রী জাছু ফমুল! নিশ্চয়ই কার্যকর-__ষে শিশুদের ভাব! 
শেখার আশ্চর্য ক্ষমত] থাকে আমরা গত কয়েক হাজার বছর ধরেই জানি । 
কিন্ত এ ফমুল1 সম্পূর্ণ কার্কর সেখানেই-__যেখানে সে ভাবাট! শিখছে 
মুখে, কথা বলে বলে। স্কুলের বাইরে কোনোরকমের চাপ ছাড়াই সে মুখে 
তুলে নিচ্ছে দ্বিতীয় ব। তৃতীয় ভাষা--ষধদি তা ব্যবচ্ারর করার এবং শোনার 
সুযোগ থাকে তাপ । আর কুলে এ ভাষার তবে ও ব্যবছারে অতি স্বচ্ছন্দ 
শিক্ষক ক্লাসে তথাকধিত উক্ত্িশ্তি (4028০700181 ) কিংবা! প্রতাক্ষ 
(7317606 ) পঞ্ছতিতে বর্দি তাকে শেখান, যদি তার প্র্ুর বাক্য ও সংগঠন 
প্র্যাকটিস করার হযোগ থাকে । আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এভাবে 
পড়ানো হয় ইংরেজি? "আমাদের স্কুলগুলোতে যে-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তার 
নাম যে ব্যাকরণ অন্থবাদ পদ্ধতি ( (19020981200. 77525180100) 
?203090 ) ত1 আগেই বলেছি । এই পদ্ধতিতে শিশু ভাষাট1 বলতে প্রায় 
কিছুই শেখে নাঁ_তাকে বলতে উতৎ্মাহও দেওয়। হয় না। তাকে শেখানো হয় 
পড়তে আর লিখতে । প্রথমেই এ-বি-সি-ডি দিয়ে দেওয়া! হয়, তারপর 
বি-এল-এ ব্লে, নি-এল-এ ক্লে, পড়তে আর লিখতে শেখে । প্রাথমিক স্তরের শেষ 
1দকেই সে বাঞ্রণের প্রাথমিক সংজ্ঞাঙজি শিখতে থাকে, লাউনত ভারবঃ 
“আডজেকটিত' ইত্যাদি । আর এর মধ্যে তাঁকে শিখে নিতে হয় ইংরেঞ্জির 
আঁতশয় জটিল এবং বেশ আনয়মত বানান পদ্ধতি ! অথাৎ এ ভাষা শেখা 
নষ। পড়া ও লেখার জন্য ভাবা শেখা । 

এতে এ চার থেকে দশের ফমু লা যে কাজ্জ করে না বিদেশী ভাষাতাত্বিকরাই 
সে জ্্ধে স্পট মত প্রকাশ কগেছেন। স্কুলের ভাষা শিক্ষায় কী শেখানো হয় 
তার উত্তরে একজন ভাষাশিক্ষাবিদ বলেন, *& 0009000 0£ 001085 0580 
7০ 52:01) 00100 0০ 0০591] 190502756 115 06 50106 55156 0£ 10 
৪72 0050 2 62010 10070 00 1594 21709. ৮৮1১0০78100 001141567 


00 73010 00985555 ৪0 11080219001 0 16511700555 51115 
80201658515 €মোখিক ভ'ঘাশিক্ষায় তাদের এ 21556655০81 আছে 
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কিন্ত--প. স) 606 [0056 010] 13817 ৪6 09618 €( মৌথিক ভাষাশিক্ষায় 
পরিশ্রম বা চেষ্টারও দরকার নেই-প. স ) 5০০০700 ০. 0230. 1310 10৮ 
00919978010 0176 5195089] 50125 ০06 ৬৮100612 50211519 ৬1101) 210 0৮ 
[০0 106201)৭ 510)]191% 11৮ 50515 01 £001:017 [57051151 টে 09 1 012 
[21675001035 60501 17100 8001 005 06105105565 0£ 10161 
[51151 25 100৮৮ 00 01710 2750 0105 1600615১00৮ 10 10621) 
910)5572] 17519 0601)95 200 006 11056” 07122]155 ০0০50] 7110 00 
129.0 2120 110021562.1)0 89006 06 0106 £75850 01510850180 000৮5 
02617 জাত ঠা 005 58115 12080860-১৯ 


অর্থাৎ স্কলে ভাষাশক্ষাতে শেখানো হয় ১, লিখতে- পাড়তে, ২. লেখার 
বিশেষ ভাষারীতিগ্তাঁপর সপে পরিদিত 5৬, ৩, চিঠি শুরু ও শেষ করা, 
নেমন্তক্পের [চিঠি ; বা দখা ইত্যান্ধ বিশেন জিশিস লিখতে, ৮, 1কছু 
সাহিতা । এতে শিশুর মুখেব ভান। শিক্ষীর এ হ্বভাবজ 11015 105 ) দ্ছহ] যে 
কোনে! কাঁজেই লাগে না তা তো স্প$ 1 মোলটন এখানে সংশয়ের কেনে! 
অবকাশহ দ্াখেন শি সামরা আমাদের বাক্তগত অভিজ্ঞতা থেকেও ঞ্গানি 
যে, যে-ছেলে মুখের ভাম্বা চটপট |শথে নয়, তার হাতের লেখা, বালান, ভালো 
পড়তে শেখা অথবোধ, বা, গণের নিয়ম শেখার সর্দে প্র মুখের ভাষ। শি 
কুশলতার কোনে! সা সম্পর্ক নেই গুথমটা তঞগাহশীন সহজ উপার্জন, 
দিতীয়ট| সচেই, এমপাধ্য শিক্ষা । মুখের ভাষায় দৃম্গা যদি গোখগাড়ার 
197,836 51055117 দক্ষতার গটারান্টি হতঃ তাহলে ভারতীয় হংরো ভাষণ 
মানবগোষ্ঠী ফলে-কণেঙ্ে ইংনোজির সফলতম ছাএছাঞাদের জোগান দিতে সম 
হাত, এবং বাঙালি ছাঞছাএীরু। বালা পরীসণয় কখনো অকতক্গাষ হাত শা। 
ইংরেজি বাপের মাতৃভাষা তারা অনেকেই যে বৈশ্বাবগ্থাল য়ে এসে হংগ্জতে খুব 
থারাপ ফল করে তার খবর প্রচুর পাওয়া যায় । কুণ গরিত্যাগকারী ইংরেজ 
ছেলেদের ইংনোঁঞজতে দখল 41586008015 15” এবং বিশ্ববিগ্ভাপয়ে নঠুন 
আসা ইংরেজ ছাদের এ ভাষায় “2$.91157815 19% 15৬5) 92 
[616910081)66-এর২০ কথা উল্লেখ করেছে ছুট উত্স । এ থেকে বোঝা 
যায় যে, মৌথিব ভাষায় দক্ষতা লিখতে-পড়তে শেখায় খুব সামান্যই সহায়ত! 
করে। কাজেই চার থেকে দশ বছরের মৌখিক ভাষা শেখার স্বাচ্ছন্দ্যের ফরমুল! 
স্কুলের ভাষাশিক্ষা উপরে প্রয়োগ কর। অন্থচিত এবং 'অসংগত। 

এ কথা বলা যেতে পারে যে, কেন, মুখেই শেখানো হোক না ইংরেজি ! 
বাংল! দেশের প্রতোক প্রাইমানি স্কুলে স্পোকেন এবং রিটুন দুরকম ইংরেজিই 


ষ 
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শেখানো হোক । পৃথিবীর অনেক দেশেই, বিশেষত ধনী দেশগুলিতে, মূলত 
মুখেই শেখানো! হয় বিদেশী বা দ্বিতীয় ভাষা । মাকিন দেশের ক্যালিফোরনিয়! 
অঞ্চলের 71505 বা 70751£50 12050986 1) 17121700180215 90130015 
প্রকল্পে ভাষা শেখানোর ধাপগুলি হচ্ছে 1774-9১-9৮ শোনো, 
বলো, ঘ্াখো ২৯ সেখানে তৃতীয় ব! চতুর্থ বছরের আগে লিখতে শেখানে। 
৯য় না। রবাট লোডো (1,509) তাঁর “সেকেণ্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লারনিংঃ 
বইয়েতেও বলেছেন 'ম্পীকিং ফাত্টঃ। পশ্চিম বাংলার ৪৭০০০ প্রাথমিক স্কুলে 
ঠিক এষ্ট ধরণে ব্যবস্থা কৰতে হলে কী কপি দরকার তার তালিক1 দিই £ 

১) ইংরেজি মাতৃভাষার মতোই হ্চ্ছন্দে বলতে পারেন এমন শিক্ষক ; 
1২) শুধু ভাষ। বলতে পারেন তা নয়, এ শিক্ষক ভাষাতাত্তিক 9 বটে, কারণ ও 
ভাষার মুল নীতিগুলি নি নিঙ্গে থঝছেন এবং ছাদের কাছে ব্যাখ্যা করছেন; 
1৩৬) যৃথেছি পারিমাণে উচ্চারণ ও বাকা ব্যবহারের ০145 4:3010177080005 ২ 
(৯) নানা শ্রুতি-দর্শন যন্ত্রপাতির (0010%1541) ব্যবহার । "অর্থাৎ টেপ 
রেখডার। রেক প্রেয়ার) ফিল্য, ভিডিয়ো, টেলিভিশন ইত্যাদি ? ল/গুয়েজ 
গ্যাবরেটরির বাবস্থা! ; (৫) মাঝে মাঝে স্বাত্রছ্থাত্রীদের ৫বতাশাহা282] 001 
শ্াৎ যেখানে ভাষাটা! মাতৃভাষা হিনেবে বল! হচ্ছে সেখানে বেরিয়ে আসা; 
৬. ক্লাপরুমের বাইরেও ভাষা-নভ্ঞাস অব্যাহত রাথার বাবস্কা, অর্থাৎ 
বাড়িতে এসেও ছাত যাঁতে টেপ-রেকর্ডারে কাাসেট চাপিয়ে শুনতে পারে 
'চাঁর শুযোগ 7 (*1) উপবুক্ত পাঠাবই ও ক।াসেট, রেকঙ ইত্যাদির সৃষ্টি । 

এই গরিব পরেশে কোনো সরকারকে বলা সম্ভব যে, এইগুলি আমাদের 
দরতেই হবে? যেখানে শতকরা সাত্ষজি ভাগের অক্ষর-পরিচয় নেই--প্রথম 
ভামাটাই তার ভাল করে শিথে উঠতে পারে না--সেথানে দ্বিত"য় ভাষার জন্য 
এত অপব্ায় ? এর শতকপা একভাগও কি আমরা করে উঠতে পারব? 
একজন যোগ) শিক্ষক, সেই সঙ্গে একটি টেপ-রেকঙ'র কি দিতে পারব প্রতিটি 
প্রাইমারি পুলে? বতদিন সে সামথ্য না হয় ততদিন এসব তাত্বিক কচকচি 
কেমন যেন নিষুষ্টতার মতো! শোনায় । প্রথম ভাষাটির বর্ণ-পরিচয়ই হল না কত 
শিশুর--ত। নিয়ে তো তত্ব প্রচার করতে শুনি না, বলতে শুনি না, এই পথে 
আরো তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে অক্ষরজ্ঞানের আলো পৌছুবে। 
ঘিতীয় ভাবা নিয়ে এ শোরণোলের মধো প্রথম ভাষার আত্নাদ যেন কারো) 
কাশেই পৌছুচ্ছে না । | 
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তীকা ও উৎস নির্দেশ 


১, 1] মাতৃভাষা, 1.2 দ্বিতীয় ভাষা, 7.3 তৃতীয় ৯ ইতানি। 
২. ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যে ইংরেঞ্জি [.2 নয়। জু তা ততীয় ষা। 
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শিক্ষা! গণতন্ত্রীকরণে শিক্ষা-ত্রমের ভূমিক। 
শ্রীবেশ মৈত্র 


আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমর! উপলব্ধি করি যে মান 
আদ্গীবন ছু না কিছু শেখে । এই শেখার মাধামেই আমাদের অভিজ্ঞত! 
সমৃদ্ধ হয়, জ্ঞান বাড়ে এবং দক্ষত। হয় পারিশীলিত | এই প্রক্রিয়ার মাধামে 
মাহষের বুদ্ধি ও মননশীগতার বিকাশ ঘটে । মান্ুমের দেছের বুদ্ধি ও বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে মখ্ধে বিকাশও ঘটত থাকে । আধুনিক বিজ্ঞান দেহ ও মনের 
বিকাশ ধারাকে পর্ববেক্ষণ করে ষাক্ছষেপ বৈশিষ্ট্য সম্পকে অনেক তথ্য 'মাবিষকার 
ও বিভিন্ন স্থন নির্ধারণ করেছে । 

শিক্ষা আমরা প্রথমতঃ লাভ করি 'আমাদের জীবন যাপনের মধা দিষে। 
কাজ ণরতে করতে মানষের শেখার কীন্ত এগিয়ে চলে । তবে এ কাঙ্গ বলতে 
গ্রপু অর্থকরী কাঁন্ই বোঝাই না। মানব শিপু অতি শৈশবকাল থেকেই নানা- 
ধরণের 'গ্গ সপ্ালন ও থেলাপুলার মাধামে বিচির অভিজ্ঞতা অঞ্জন করে এই 
অভিজ্ঞত| “স অর্জন করে বানি, বস্ত ও পরিবেশ সম্পর্কে । বিভিন্ন বস্তু ও 
€ বিষয় সম্পর্কে ধাপণাও গড়ে ওঠে ধারে ধীরে । এইভাবে যতই "তি বয়স 
কাড়ে ততই তার জানার পরিধি প্রসারিত ৬য়। এইভাবে আমরা সে শিক্ষা 
পেয়ে থাকি তাকে আমরা বলে থাকি শ্তাক্ষ অভিজ্ঞতার মাঁধামে শেখা । 
এই শিক্ষাকে 'শামরা লমগ জীবনের (17:৮1) সমার্থক বলে ধরে নিতে 
পাবি। এবং যেডেতু এই শিক্ষা জীবন (15%$115) থেকে উদ্ভুত সেই হেতু 
তা ছশবনেও সঙ্গে ক স্বভাবে মুক্ত 1 তাই ম'নষের জীবনে এই শিক্ষা তার 
আস্তিত রক্ষ! ও 'বক?শের পক্ষে 'অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ € ছরুরী । পক্ষান্তরে বলা 
চলে মান্টযের 'বকাশ ধারা ও 1শঙণ ধার। সমাথক | 

বে ৫ প্রহাক্ষ অভিজ্ঞতার মাধামে মানুষের সমস্ত শিশণ সীমাবদ্ধ থাকে 
না। মান্চষ অঙ্কের লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকেও অনেক কিছু শিখে থাকে ॥ 
পরম্প্রের 'ভিজ্ঞতার বিনিময়ের মাধ্যমে চলে যাচাই-বাছাইয়ের কাজ । 
এইভাবেই প্রত্যকেন জ্ঞান ও দক্ষতা পারশীলিত, পরিমাঞ্জ্রিত এ পুনর্গঠিত হয়, 
তবে অন্তের কাছ থেকে পাওয়! কিছু কিছু বক্তব্য ও ধারণ। মানুষ স্বঃসিদ্ব 
ছিসাবেও মেনে নেয়। এইভাবে কিছু কিছু বিশ্বা গড়ে ওঠে--ধার কোন 
বাথা সে দিতে পারে না। অন্তের কাছ থেকে শুদে যেমন অন্তের অভিজ্ঞতার 
সঙ্গে পগ্গিচিত হওয়া! যাঁয়। তেমনি অগ্ের লেখ! থেকে অনেক কিছু 
জানা ও শেখা যা । এই সমগ্র প্রক্রিয়ার মাধামেই মাফ জ্ঞান ও দক্ষতা 


গণশিক্ষার স্বপক্ষে ৮৫ 


অর্জন এবং বিভিন্ন ধ্যান-ধারণ| ও টুষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলে । এইভাবে যে শিক্ষা 
আমরা পেয়ে থাকি তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এর সাবলশলতা। এ ধরণের 
শিক্ষা শিক্ষকের সচেতন প্রয়াসের তেষন প্রাধান্ত থাকে না । এখানে প্রকৃতি 
এবং শিক্ষার্থীর পরিবেশই তাঁর শিক্ষক । তবে এক্ষেত্রে সমস্কাও অনেক । 
একটি অনভিজ্ঞ ও স্বল্প অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিশুর পক্ষে অত্যান্ত জটিল ও অস্পষ্ট 
বিষয়বস্ত সমখিত পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতের মধা দিয়ে নিজেকে শিক্ষিত 
করে তোল! সহঙ্জ ব্যাপার নয় । "হাছাঁড়া সবকিছু তার নাগালের মধোও 
দৃকেনা। বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন জারগায় মনতষ যেসব অভিজ্ঞঃত। অর্জন 
করেছে যা আনিক্ষার ও উদ্ভাপন করেছে, অন্ধের সাহাদা ছাড়া সে সব জানা, 
বোঝা! বা জায়ত্ব করা কোন শিশ্ষথর পঞ্ষেই সম্ভব নয় । 

এবারে দ্ধ সমস্যা সমাধানে সমছের বয়সরা এগিয়ে এলেন- সমতা 
সমাধানের কথা পাতি লাগলেন গড $ললেন পাঁরকঙ্গিত শিকা-বাবস্থা । 
এই পবিকৃষ্পীত শিক্ষা-বাবন্ার বিশেব টৈশি্টা ভাল নিযন্তিত শিক্ষাকম ও 
পুল । পর্ব কি জানানো হবে। কি শেখানে| হবে এবং কঙ্টকু কোন 
যনে শেখানে হবে, এ সবই গুর্নিধারিত ছক অন্রযায়ী চলে। 

(দেভের পুষ্টি ও বিকাশের গন্য যেমন মাগচয খাবার থাঁয় পাঁ তকে খাবার 
পরিবেশন করা হয়, “তমাঁন মানসিক পুষ্ট ও বিকাশের চন্তা শিণায় বিবয় 
পরিবেশন করা হয়! সব বঃসেব হ্কেলেমেফেকে যেমন, সব খাবার দেতে দেওয়া 
হয না এব" £শশবের পুষ্টি সাধনের জুন বিশেষ খাবারের উপর বিশের গুরুত 
দেওয়! হয়, নেয়নি জান ও শ্গ্গার ক্ষেত্রেও বয়স "অন্যায়শ বিষয়বস্কর 
বিন্যাস য় প্রয়েদন। যে কোন বসে ঘা হচ্ছা শেখান চেষ্টা শুধু 
'সবিবেচন1 সঙ্গত নথ আপবজ্ঞানিক । বিশের করে শিক্ষাকে ঘদ 'জামরা 
সহভ্র"লভা, সহ্ম্্র-বোঁধা ও সকলের জন্য করুতে চাই? হবে এ বিবস্কাট শিক্ষ) 
গরিকল্পনাকারীদের বিশের গুরু দিষে বিবেচনা করতে ভবে) শিক্ষা 
মানে'নধলেব নাঘে শুধুমার শিক্ষণীয় বিষয়ের বিস্তাসের তারতঘা ঘটিয়েই শিক্ষার 
্বযে'গ প্রমারিত খা সংকুচিত করা যায়। একটি গণতান্ধিক শি বাবস্থার 
অন্ধত্ম প্রদান লক্ষা হ'ল কতবেণী মাছুষ ক বেন দিন শিদ্ষালাভের স্থযোগ 
নিতে গারে তা হুনিশ্ডিত করা । তাই যুষ্টষেক় মন্ভিষের চাহিদা॥ গনতা ও 
স্থযোগ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে দে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসুচশ রচিত হবে তা 
অধিকাংশের ক্ষেত্রে কার্কর হবে না--ফলে 'অধিক'ংশই বঞ্চিত থাকবে 
শিক্ষার স্রযোগ থেকে । 


৮৬ গণশিক্ষার স্বপক্ষে 


এই প্রসঙ্গেই এসে পড়ে কোন্‌ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা শ্রেয় 
ও কামা; এবং কোন স্তরে ক'টি ভাষ! এবং কোন্‌ কোন্‌ ভাষা! শেখান 
হছবে। নিজের মুখের ভাষায়, নিজের ভাব ও ভাবনার ভাষায় শেখার 
ন্থযোগের শেষ্টত্ব সম্পর্কে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই | শিক্ষার পরিমাণগত 
প্রসার এবং গুণগ'ত উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রেই মাতৃভাষার মাধ্যমের শ্রেষ্ঠত্ব সমভাবে 
সত্য। যে শিক্ষার্থীরা ভিন্‌ ভাষায় লেখাপড়া শিখতে বাধ্য হয় তাদের প্রায় 
সকলের পক্ষেই শিক্ষণীয় বিষয় আত্মস্থ করতে ও আপন করে নিতে খুবই 
কট কয়, 'অনেকে শ্ররূতপঙ্গে আত্মস্থ করতে সক্ষমই হয় না। তোতাপাখ্ীর 
মৃত মুখন্ছ করেই তাদের শিক্ষা! সম্পন্ন হয়। তাই এদের ক্ষেত্রে দেখা যায় 
ন/চল করের সাফল্যের তৃগনায় পরের স্তরের সাফল্য খুবই হতাশাব্ঞ্রক। 
গভীরভাবে ভেবে দেখলে দেখা যাবে নিজ ভাষায় শিক্পালাভে বঞ্চিত 
ছেলেমেয়েদের বঞ্চনার ভাগটাই বেন।। অথচ ভাবতে অবাক লাগে যথন 
কিছু কচু শিক্ষিত লৌককে বলতে শুনি যে আমার্দের দেশে যারা ইংরেজীর 
মাধামে শিক্ষালাভ করে তারা বিশেষ সুবিধা ভোগ করে। কোন্‌ স্থবিধা 
বিশেরহাবে ভোগ করে তারা ? শিক্ষালাভের জ্ঞানার্জনের বিশেষ সুবিধা? 
নব, নৈব চ। বরং ব্ল। চলে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে তে। তারা বিশেষ 
অস্ত্রবিধার সম্মুখীন হয়। পৃথিবীতে কোন সমাজবিজ্ঞানী, শিক্ষা বিজ্ঞানী, 
ভীঁষাবিজ্ঞানী ব। মনোবিজ্ঞানীকে কখনও বলতে শোন! যায় নি যে, "নিজের 
ভাষার পরিবর্তে অন্ত ভাঁষায় |শক্ষালাভে বিশেষ সবিধা পাওয়া যায় ।* 


ন্মস্যাটা অন্ক খানে । “ইংরেজী বলতে কইতে পারা সাধারণভাবে উন্নততর 
ষোগাতার নিদর্শন'-_-এই মানসিকতাই আমাদের অনেককে ণ্ঘানির চোখ 
সাধ বশদের মত+ একই বৃত্তে ঘোরাচ্ছে। কট্টর ইংরেজীভক্ত প্রভাবশালী চক্র 
আমার এই মানিক দুর্বলতাঁকে বাবহার করে সমস্ত মাৃষকে বিভ্রান্ত করার 
চেষ্ট] চাঁল'চ্ছে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য চাঁপ স্থ্ি করছে। 

একটি দেশের জনগোীর বৈশিষ্ট্য এবং বহিবিশ্বের সঙ্গে সে দেশের 
সম্পর্কের ব্যাপকতার উপর নির্ধারিত হবে সে দেশের স্কুল-কলেজে পাঠরত 
ছেলেমেয়ের! তাঁদের নিজের ভাষ! ছাড়া অন্ত কোন ভাষা শিখবে কিনা । 
আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা বিচাঁর বিশ্লেষণ করে এ কথা! বলা ঢলে যে, 
'আমাদের যে-সব ছেলে-মেয়ে বার বছরের স্ুল শিক্ষা শেষ করবে তারা নিজ 
ভাষা ছাড়া অন্ততঃপক্ষে আর একটি ভাষা ব্যবহার করতে শিখবে । এবং 


গণশিক্ষার স্বপক্ষে ৮৭ 


এই মুহুর্তে তা ইংরেঙ্জী হওয়াই বাঞ্ছনীয় । তবে এই দ্বিতীয় ভাষাটির ভূমিকা! 
কখনই মাতৃভাষার ভূমিকার সমতুল্য হতে পারে না। আর পারে ন! বলেই 
তা কখনও মাতৃভাষার বিকল্প হিসাবে কল্পনা কর! চলে না। তাই মাতৃভাষার 
ভিত শক্ত হওয়ার পরই দিতীয় ভাষা শেখা স্থরু কর৷ ভাষা-বিজ্ঞান, শিক্ষা" 
বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান সম্মত পরিকল্পনা! । একটি গণতান্ত্রিক শিক্ষাবাবস্থায় 
ভাষ।-শিক্ষার ভিন্ন পরিকল্পনার কোন স্থান থাকতে পারে না । কোন গণতান্ত্রিক 
দেশে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্ক কোন ভাষ! শেখান হয় না । 

একটি গণতান্ত্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সামগ্রিক শিক্ষাক্রম 1 ০৩213001015) 
রচনার ক্ষেত্রেও এই 'একই নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। পে নীতির মূল 
কথা হ'ল, একজন শিক্ষার্থ একটি বিশেন শিক্ষাকমন্্চী সম্পূর্ণ করলে বান্তি 
ও সামাজিক চাহিদার পরিপুরূক কতগ্ুপি জ্ঞান ও দক্ষতা সে অর্জন করবে এবং 
তার মধো কতগুলি কাম্য মানবিক গুণ ও সমাদ্দ কল্যাণকর দণ্রিভঙ্গশ গড়ে 
উঠবে। তাহলে শিক্ষাক্রম 'অন্তভূর্ত বিষয় ও করণীয় কাজ এবং বিভিন্ন 
বিষয়ের পাঠ্যস্থটশ ও কর্মক্চীকে এমন ভাবে নিরাচিত করতে হবে যেন সেগুল 
গণতান্তিক্ষ শিক্ষার আদশকে বূপায়িত করার উপযোগশী হয়। এ দায়িত্ব 
ও অধিকাঁর কার? যে শিক্ষালাভ করণে অথাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের এক্ষেত্রে 
তৃমিক! খুবই সীমিত / বা ও শিক্ষা-বাবস্থাকে ধারা নিয়ন্ত্রণ করেন স্টাদের 
শিক্ষা! সম্পর্কে ধারণ ও জনঞ্জীবন সম্পর্কে দষ্টিতঙ্গশর উপরই প্রধানত: নির্ভর 
করে শিক্ষান্থটীতে গণতীন্ত্রিক উপাদান কতট! শ্বান পাবে এবং সমগ্র 
শিক্ষাবাবস্থাটা একজন শিক্ষার্থীকে এবং সমগ্র শিক্গা-বাবস্থাট! একজন 
শিক্ষার্থীকে কতট! গণতান্ত্রিক চিস্তা-চেতন! ও মানসিকতা গঠনে এবং তারই 
অন্তযায়ী দক্ষতা, যোগ্যতা, 'অভ্যাদ ও কর্মকুশলতা অর্জনে সাহাধা করতে, 
সফলত1 লাভ করবে । 


দীর্ঘদিন ভারতবর্ষ লালিত হযেছে একটি সামস্ততান্ত্রিক এবং ওপনিবেশিক 
পরিমগ্লের মধ্যে । সে যুগের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে আমর! 
সবাই একমত হব যে সেই শিক্ষা-বাবস্থার উপর সামন্ততাস্ত্রিক ও গপনিবেশিক 
ধ্যান-ধারণা প্রভাব ছিল অত্যন্ত গ্রবল। স্বাধীনত পরবর্তী সময়ে শিক্ষা- 
ব্যবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা হয়েছে বারে বারে। কিন্তু সমাজের অন্যান্য 
ক্ষেত্রের মত শিক্ষাক্ষেত্রেও গণতান্থিকতার বিকাশ ঘটতে পারে নি। বাধা ও 
পিছটান নিশ্চয়ই রয়েছে যা! আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক উপাদান 
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সমৃদ্ধ হতে দিচ্ছে না । এখনও আমর! অনেকেই শিক্ষাকে কয়েকটি বিশেষ 
চাকরীর জন্য যোগ্যতা অর্জনের মাধাম হিসাবে দেখি এবং শিক্ষার সার্থকতা 
বিচার করি কেবলমাত্র ই একটি মাপ কাঠিতে | সমস্ত মানুষ, সমস্ত মান্থষের 
শিক্ষার অধিকার, তাদের প্রয়োজন, শিক্ষা-নিয়ামকদের চৌথের সামনে বা 
মনে থাকে না। "আমর! সেভাবে ভাবতে অভ্যস্ত নই । মুষ্টিমেয় মানুষের 
'আশা-আকাজ্] এব" বিশেষ মানসিকতা ও অভ্যাসকে ভিত্তি করেই তাদের 
শিক্ষাচিস্তা বিবদ্ধিভ হয়। শিক্ষকদেরও এক বিরাট অংশ 'অভ্যাসবশতঃ 
স্বিভাবস্থার পক্ষ অবলম্বন করে খাকেন। ফলে কোন পরিবর্তন 'আনলেও 
তাঁকে কার্ষকর ও দপায়িত করা খুবই কই্টকর হয়। 

মানব সভ্যতার উদ্নঠি ও বিকাশে ব্াক্ষি ও সমাঙ্গের বিভিন্ন মংশের 
মান্তষের গুমিকা সম্পকে পভপ্পীর উপরই নর করে শিক্ষা ম'ধামে শিক্ষিত 
মাছংনও। মধো "নামক কি ধুণের পরিবভ ন ব' কোন্‌ কোন্‌ গুণগুপির বিকাশ 
ঘটাতে চাত ॥ আভা হই এ বিব্য়ে মতগার্থক' দেখা দেবে । ধর্মান্ধতাঃ 
'এ৯ বিশ্বাসঃ বসার, বিছিন্নতা! 9 সাবশর্ণ জাতশয়াভাবাশ চিন্তা! থেকে মুক্ত 
এটি শিখ] ব্যবহা এন্ড তোলা গাখাদের জাবতবর্ষে খু গহজ বাপাজ নয়। 
সাম।(সক অ হাটা, আআ চন কীরণ অম্পর্ষে অচেতন হতে এবং গণহান্তিক 
মুগাবোধ এনে সাহ'ণ। এরতে পারে এর এঙ্গা মাফিক একটি শিলা ব্যবস্থাকে 
বূপদানের পথে অঞ্জন বাধা । "মার সমর থাখে থাকে এই সমপ্ত 
পণ্চ'তপন্ ও অংকীর্ন ধ্ঠান-ধারণার পৃটপোদকতার ভিওি রজ্ষে গিয়েছে । শোষ্ণ- 
[ভ£দক সমাজ বাস্থাটা যা কায়েষ ব'খতে চায় তাদের সঙ্গে এই সমস্ত 
পশ্চাৎপদ ধানধারণার কোন মৌপিক বিরোধ নেহ। তারা বরং এই সমস্ত 
শন্িগুলিকে বাঁচিয়ে রাতেই সাভায্য করে। বহু যুগ স্থিত লড়াইফের 
ফসল হিসাবে শ্রম্পীবী খাহুছ ধর্মঘটের অধিকাপ লাভ করেছেন। যার! 
তদের এহ অধিকারকে তকড়ে নিতে বদ্ধপরিকর, তাদের নেতৃত্বে শিক্ষাক্রম 
ও পাঠ/ছটীতে এক ত এপ হান্ত্রিক উপীদান কতটা সাগ্থকভাবে অন্তই ক্ত হতে 
গারে তা সহজেই অনুমান বারা চলে। 

এ জগতে হঠাৎ (কচু ঘটে না । প্রর্তে/ক থটনার পিছনেই কারণ আছে। 
কারশগুলি আমাধের জানা না থাকলেও কারণ যে নিশ্চয়ই আছে এই 
বৈজ্ঞা'নক সতাটি গণতান্ত্রিক শিক্ষা'গমে একটি অন্ত ভিষ প্রথান উপাদান হওয়া 
সঙ্গত। কিগ্ত কোন দৈব-বিশ্বাসীদের দারা সংগঠিত শিক্ষা পরিকল্পনায় 
এই জত্য উদ্ভামত হওগার অবকাশ থাকবে কি? 


শিক্ষার প্রসার এবং ইংলিশ স্কুল 
শ্রীপ্রভাত কুমার গোস্বামী 
একটি অন্ুরত ব৷ উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে যেষন চাই শিক্ষার মান-উন্নয়ন, 
তেমনি চাই শিক্ষার প্রসারের ব্যবন্থা। তুলনামূলক ভাবে দেখতে গেলে 
প্রসারের উপরই বেনী ছোঁর দেওয়া প্রয়োজন । নহুবা গোটা দেশ ডুবে রইলো! 
অন্ধকারে, তেলের প্রনীপ জালাবার বাবস্থা হখে। না ঘরে ঘরে, অথচ ছু'একটি 
কাঁড়ীতে আ।পাঁলো। হলো বিভ্রণীর আলো! এটা উন্নতির লক্ষণ নয়। 
'নামাদের এই দেশে আমরা যেমন এক সময়ে দেখেছি চতুষ্পাঠির সঙ্গে 
টো ; পরবতা! কালে মন্ডরবেহ সঙ্গে মাদ্রাসা ৮ ইদানী' লে শ্রলের সে 
কলেঙ্গ। 'আগে রাজ-রহড়াদের সন্তানদের শিক্ষার চঙ্কে পাজবাড়ীতে পৃথক 
বিদ্ভাণয় থাঞ্তা১ ধশবান ব্যভরাও এই প্রথা অভসরণ করতেন | তবে 
সাধারণ মাগ্ষের ছেলেমেছেদের নে পাঠনালার শিক্ষানব্যরগ্ক সব সময়ই 
উন্নত, ছল । “স পাঠশালার এট 'গাজকের মতে! না হওুমীয় তা বসতো 
মেকোন জায়গাষ। 
4টিশ শাসনে নন শিক্ষ/-বাধন্থা চারু &বার ফলে পাঠশাণার কোলিশ্ত 
গেশ কনেতথন মিডন হংলিশ গল, ভাই ইংলিশ স্কুদ নাম নিয়ে থে 
শিচপ্গয় গুলি পত্তন হলো! সশুলিএ সঙ্গে নান! বারণে বুহাহুর জনসাধারণের 
গপ্পক ঘনিঠ হয়ে উঠতে পারলো না । এই পরণের খুন গড়ে উঠার ফলে 
চঠস্পাঠির মতো মেঘ ডাকলে কাল বন্ধ হয়ে বঃওষাঁর ভয় রইলো না বটে, কিন্ু 
এই ধর্পতণর বিদ্ধ লেক গরিবেশ। আঘদবকায়ণা শিক্ষণীয় আন্থভম ভাষা সবই 
“দেশী । পেই মকে এগুলি ত্য়বগুল ) কলে বুছভর জনসাধারণ এহ স্কুলগুলি 
থেকে পুরে হবে যেতে বাধ্য তলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেরা চার ছ' মাইল 
হেটে গিয়ে বা বোভিং অথবা 'আাস্ট্রীয়-স্বঞ্নের আশ্রয়ে থেকে উচ্চ ইংরেজী 
ফুলের ( এঞ্জুলর সংখ্যা জম ছিল) শিলা চাকিয়ে গেলেও সমাজের দরিদ্র 
শ্রেণীর ছেলেরা মধ্য ইংরা্রী থে পৌছাবার আগেহ রণে ভঙ্গ দিত। 'আঙ্জ 
মধ্য ইংরেজ্রী বা উচ্চ ইংরেজী এসব নাম না থাকলেও কাঠামো োটামুটি 
একই রকম রয়েছে এবং এগুলিকস নীচে রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয় | 
এই প্রাথমিক বিগ্যালয়ের শিক্ষা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত । যেহেতু এই 
প্রাথমিক বিগ্ভালয়েই ছেলেমেয়েদের প্রথম শিক্ষার স্থল তাই শিক্ষার প্রসার 
ঘটাতে হলে তা এখান থেকেই স্থুকু করতে হবে । এর জন্যে পশ্চিষবঙ্গের 
বামস্রণ্ট সবকার প্রথমতঃ প্রাথামক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ালেন, প্রতি গ্রামে 
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একটি প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করলেন, বিনামূলে টিফিন এমন কি বিগ্যালয়ে 
পরে আসবার মতে! সাধারণ পোষাকের ব্যবস্থা করলেন । 

এটা গেল একটা দ্রিক। অন্ত দিক হচ্ছে পাঠক্রমের দিক । জীবনমু্ধী 
পাঠক্রম গ্রণয়নের সঙ্গে যে বিশেষ সিদ্ধান্তটি নেওয়। হলে! বা হচ্ছে “প্রাথমিক 
শিক্ষণ স্তরে মাতৃভায। ভিন্ন দ্বিতীয় কোনও ভাষা! পাঠক্রমে অন্তভূ ক্ত হবে না” | 

এই নতুন শিক্ষা-বাবন্থা সুবিধাভোগী বিস্তশালী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনঃপৃত 
হয়নি । তাই একদিকে যেমন হনজজাংসন দিয়ে নতুন গলেন্ প্রতিষ্ঠায় কাছা 
দেওয়া হয়েছে তেমনি প্রাথমিক স্রে ঘিতীয় ভাষা বর্জনের ব্যাপার নিযে 
বছ হৈ? হয়েছে এবং হচ্ছে 

এই প্রসঙ্গেই আসছে ইংলিশ মিডিধম পুলের কথা । অর্থাৎ এই স্ুলশুলি 
যখন থাকছে এবং এই এুণগুলিতে বখন প্রথম থেকেই ইংরেজী শেখানোর 
বাবস্থ! রয়েছে ৩খন 'মন্ স্কুলগুলি িতীয় ভাষ! ( ইংরেক্গী ভাষা ) বর্জন করলে 
ছাত্র-ছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত ভবে; ছ? শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী স্ষ্টি হবে। এক শ্রেণী 
ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী হবে, অপর শ্রেণা ইংরাজী না শেখায় পিছয়ে পড়বে । 
কারণ এখনও এ দেশে চাকুরীর ক্ষেত্রে ইংরেজীর আদর সব চেয়ে বেশী । 

এট| 'অবশ্থয সবাই শ্বীকাঁর করবেন যে, সংখ্যার দিক থেকে দেখতে গেলে 
এ রাজ্যে ইংরেজী মিডিয়ম সুলের সংখ্যা অতি নগণ্য । সাধারণ প্রাইমারী 
স্কুলে ইংরেজী পড়ানো নিষিদ্ধ হওয়ায় যদি কিছু সংখ্যক এ ধরণের স্কুল প্রতিষ্ঠিত 
হয়েও থাকে তবুও সংখ্যার তা বেশী কিছু নঃ়। পরকারী অনুমোদন এবং 
সাহাযা ছাড়া এই ধরণের ব্যয়বহুল স্কুল অধিক সংখ্যায় চলতে পারে না। 

মর্দি এই মানসিকতা কোনও শ্রেণীর মোকের মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকে যে, 
ভার সম্তীনদের ইংরেজী পড়াতেই হবে, তবে ইংরেজী সুল না থাকলেও তারা 
বাড়ীতে শিক্ষক রেখে ইংরেজী শেখাবেন ; অর্থ থাকলে বিলেতে পাঠিয়ে 
সভভানদের ইংরেজীনবিশ করে আনবেন। যে দেশের লোক এককালে 
সম্তানকে “বৃটিশ বণ্্‌ঃ কণুবার জ্ন্ে গর্ভবত্তী স্ত্রীকে সম্ভতান প্রসবের আগে 
বিলেত পাঠাতেন সে দেশের লোকেরা প্রয়োজন বোধে ভারতের বাইরেও 
ইংরেজী শেখাবার ব্যবস্থা করতে পারেন । বাড়ীতে মেমসাহেব রেখে ইংরেজী 
শেখানোর রেওয়াজ এদেশে ছিল, এখনও আছে। 

আমাদের দেশে ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলগুলি চালিয়ে আসছে প্রধানত বিদেশী 
যিশনারী, একচেটিসা প্রজিপতি এবং নামান্য কিছু সংখ্যক হঠাৎ গজিয়ে উঠা 
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ভাগ্যান্েষী ব্যক্তি । আইন করে এই ধরণের স্কুল বন্ধ করা যায় না ব! এই সব 
স্কজের ইংরেজী শিক্ষা বন্ধ করা ধায় না । তা! করতে হলে স্ংবিধান সংশোধন 
করা দরকার । সেটা কে করবে? তাই স্গলগুলি থাকছে । তবে মোট 
শিক্ষার্থীর অতি সামান্ত এক ভগ্মীংশ ছাড়া ব্যাপকভাবে শিক্ষার বাবস্থা সব স্কুল 
করতে পাবে না । তার মূল কারণ অর্থনৈতিক, যে দেশে বিনাবেতনে শিক্ষা 
চালু থাকা সত্বেও সবাই ক্লে ধেতে পারে না, দেখানে মাসে ৭৫ থেকে ১২৫ 
টাক! দিয়ে ঝ। হঠাঁৎ গাঁছয়ে ওঠা ইংলিশ মিডিয়ঘ গ্লুলে মাস্ক ১৫ থেকে ২৫ 
টাকা দিয়ে অধিকাংশ লৌক ছেলেমেয়ে পড়াবে-- এটা চিন্তা করা যায় না। 

এই ধরণের গুলে মোটাঘুটি ভাবে ছেলেমেয়ের! পাঠ শুক্ক কৰে তন বছর 
বয়স থেকে । প্রীর্থমিক স্করে পৌছানোর আশে থাকে প্রাক-প্রাথমিক 
স্তর। সেখানে ইংরেঙ্গী ভাষায় হাছে খড়ি । প্রাথমিকে ইংরেক্ীর সঙ্গে 
বাংল] 'ভাষা এবং অন্ত বিষয়গুলির সাধ্য ইংরেরী। এইসব গলে ভাষা- 
সাহিতোর বই পড়েই শ% শিক্ষার্থারা ইংরেজী শেখে না, অন্ত বিষয়গুলিও 
ইংরেজী ভাষার মাধামে শেখে বলেই ইংরেজী ভাল শেখে । এইসব সুলকে 
অন্সরণ করতে হলে প্রাইমারী স্তরে শুধু বাংলার সঙ্গে হংরেজী ভাষ। সাহিত) 
পড়ালেই চলবে না-ইংরেক্ীকেই শিক্ষার মাধাম করতে হবে। পৃথিবীর 
কোন ও দেশেই প্রাথমিক স্তরে বিদেশির ধা শেখানো হয় লা! এবং (বিদেশী 
ভাষ! শিদ্গর মাধামও নয় । 


দীর্ঘকাল বিদেশী শাসনের 'নাওডায় পেকে "আমাদের মনে যে সংস্কার দান! 
বেধেছে সেই সংঙ্কার বশে যদি ধরেও নিই যে, এথখম থেকে ইংরেজী ভাষা- 
সাহিত্য শিখলে এবং ইংরেজ শিক্ষার মাধ্যম পশঞলে আমরা শিক্ষার শেঞ্রে 
উন্নত হব, তাহলে প্রশ্ন আসবে যে ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলের ছারছারীদের 
মধ্যে ক'জন উচ্চতর পর্শক্ষায় উচ্চগ্থানে দাড়াতে পারে -কতজন প্রতিযোগিতা 
মূলক পরীক্ষায় সাধারণ স্কুলে পড়ে আস! ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এঁটে উঠতে 
পারে? একমাত্র কথা-বেচে-চাকুরী যেখানে সেখানেই এরা রুতিত্ব প্রদর্শন 
করে- বিছ্যাবুদ্ধির ক্ষেত্রে এদের বেশীর ভাগ তত অগ্রসর ভতে পাবে না । 

এইসব ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলের শিক্ষা! পঞ্চতি কি ধরণের ? এই প্রশ্নের 
সোঞ্জান্থজি উত্তর না দিয়ে শিল্ষা-পদ্ধতির একটু "আলোচনা করা যাক। 
শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের ছু+টি প্রধান কাঞ্ড ২ পড়ানে। এবং পড়া গ্রহণ করা। 
পাঠ্য বিষয়কে বিশ্তারিতভঃবে পড়িয়ে দিতে হবে, তাকে 'অবলগ্ন করে 
সাধারণ জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে হবে এবং পড়িয়ে দেওয়। 
বিষয় শিক্ষার্থী আরত্ব করতে পারলো! কিনা! তার পরীক্ষা! নিতে হবে। 
অধিকাংশ এবং বিশেষভাবে বৃহৎ ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলে প্রথম কাজটি হয় না; 
দ্বিতীয় কাজটি খুব ভালভাবে হয় । সোজা কথা, এ সব স্কুলে পড়ানে! 
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হয় না, পঠিতব্য বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় একেবারে কষটিন করে। 
শিক্ষার্থীদের জানানো হয় কতটুকু পড়ে আসতে হবে, ওরা নিজের! পড়িয়ে 
দেবেন ন1। এর উদ্দেশ্ট সরল । সমস্ত দায়ভাঁগটা অভিভাবকের ঘারে চাপিয়ে 
দেওয়! হয়। তিনি হয় নিজে পড়ান, না হয় শিক্ষক শিক্ষিকারদের মধ্যে থেকে 
কাউকে ণটিউসন টিচার” গ্জাখুন। কঠোর নিয়মান্তবর্তীতাঁর মধ্যে এই কাজ 
রুটিন বেদে চলে । যাব! অর্থ ও সামর্থে পাল! দিতে পারে তারা! টিকে থাকে 
নড়বা পিছয়ে পড়ে । শেব পর্নস্ত দেখ। যায় যে, প্রথম শ্রেণী স্তুরু হয়েছিল পাঁচটি 
সেকসন নিয়েঃ সেটি মাধ্যমি-+-এ একটি বাঁ "টা সেকসনে টিকেছে। মাঝপথে 
উবে গেছে তিন বা চারটি সেকসন । 


কিন্ত তবুও কেন এক অরেণী এই সব ঞ্ুলের পেছনে ছোটে ? সমাজের 
উচ্চাবিন্ত শ্রেণাই এগুলির প্রধান পষঠ্পোষক 1 কারণ প্রায় চল্লিশ বছর 'আগেও 
কলকাতার নামকরা ।মশনাধশ স্কুলের প্রথম অেমার ছাত্র বেতন ২০ টাকার নীচে 
ছিল ন।। এই ডা৬। »দবার শ্মতী সেদিনের পঞ্চাশ যাট টাকা বেতনের 
একরানীদ বা শি্কতশিশিকার ছল পা।  দিতীয় মহাযুদ্ধের ফাপাই টাকায় 
একদণের অবস্থার পরিবত হ খটার পর থেকে পর ধরণের স্কুলের চাহিদ। বাড়তে 
থাকে। তারপর খিতি্ স্েঞ আন্দোলনের ফণে বিভিন্ন বুত্তি্ীবীদের বেতন 
বাড়তে থাকে এব মধাবিভ শ্রেণার স্বাভী।বক প্রবণতা অগ্গসারে এ সব কুলে 
ছেলেমেয়ে পাঠাতে আরম্ভ করেন। এই সব ছুলের শিক্ষা-ব্যবস্থা। যে গণমুখী 
নয” এট পানা সর্খেও "্নামবা হারা গণ-আান্দোলনের সুফল হিসেবে অধিকতর 
বিশু লাভের যৌগ পেয়েছি, তাকাই সেখানে ছেলে মেয়েদের পাঠাচ্ছি। 

কেশও কোনও সঙ্গাগখী প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের 
ভিশ চলিশ কিলো।মটার ঘরের ইংলিশ মিডিয়া স্কুলে পৌছে দিচ্ছেন? এদের 
সপ্গে ব্যক্িশ তভাবেও কেউ কেউ যে প্ংল্লা দিচ্ছেন ন1 এমন নয় | 

এট! কি শুদুমা্জ হংরেঞী ভাষা শেখার জন্যে? না, অনেকেই বিশ্বাস 
করেন যে, এ সব স্কুলে লেখাপড়া করলে শিক্ষার ভিত্তি শক্ত হয়। তার প্রধান 
একটা কারণ কঠিন নিয়মাম্ুবতিতাঁর মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীকে গড়ে উঠতে হয়। 

এইটাই এবটা চ্যালেঞ্জ । সব শুলগুলিকে এই ব্যাপারেই প্রতিযোগিতায় 
নামতে হখে। যে সবস্কুলে কঠিন নিয়মান্তবতিতা আছে সেই সব স্কুলেরই 
পড়াশুন! ভাল হতে বাধ্য। এটা শুধু শিক্ষক শিক্ষিকার বেতনের ওপর নির্ভর 
খরেশা। তাযাদ করতো ত| হলে কলকাতা কপোরেশনের স্কুলগুলির দুরবস্থা 
কেশ? এই সব স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাঁদের বেতন অনেক আগে থেকেই অঙ্গ 
সকলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের চেয়ে বেশ ভাল। অথচ অন্থা স্কুলগুলির তুলনায় 
*পোরেশন স্ুজগুলির নিয়মাশবতিতা, পড়াগ্ডুনা মোটেই ভাল নয়। এই 
কারণেই এই সব স্কুলে নিয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মাহগষও সন্তানদের পাঠাতে চান না। 


গণশিক্ষার স্বপক্ষে ৯৩ 


কর্পোরেশন স্কুলই হোক ব। অন্ত বেসরকাত্ী স্কুলই হোক সবাইকে ইংলিশ 
মিডিয়াম স্কুলগুলির সঙ্গে শিক্ষামূলক প্রতিযোঠগতার মনোভাব নিয়ে এগোতে 
হবে। তাহলেই অভিভাবকদের মনোভাবের পরিবর্তন হবে। 

একথা স্পষ্টই বল! দরকার যে, ব্যবসার ক্ষেত্রে একছেটিয়া ক্তৃত্তের মতোই 
ইংলিশ মিডিয়াম সুল কর্তৃপক্ষের প্রবণতা এবং লক্ষা। 'অবশ্ত এই ধরণের 
স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের একাংশের ব্যবসায় ক্ষেত্রে কোনও কোনও বিবয়ে 
একচেটিয়! মালিকানা রয়েছে । তাই অনেক বেনা শাথিক সঙ্গতি নিয়ে এর 
শুধু স্ুল কলেজ নয়, সংস্কৃতির অন্কতম মাধাম সংবাদ পত্রের ক্ষেএেও একচেটিয়া 
মালিকাল] প্রতিষ্ঠার দিকে যাচ্ছে । খুন এমন কি কিন্দু মিণনারী যারাই খল 
চালাচ্ছেন তাদেরও উদ্দেশ্য এ একচেটিয়া ব্যবস্থা গড়ে তোল, যার আওতায় 
একদল বিশেষ মানদিকতা সম্পন্ন শ্রেণা গড়ে উঠবে । পরিচালন ব্যবস্থার দিক 
থেকে বিড়লার বিভিন্ন কনভেণ্ট এবং রামকনঃ মিশন এদের মধো পাথকা ফিছু 
নেই । গণশিক্ষার বা শিক্ষার প্রসারের (দিকে এদেক্স কারও পক্ষায নেই । একা 
“মিশনারী জীল” লিয়ে গ্রামে গ্রামে ছাঁড়য়ে শাড়ে যদি অধিকাংশ মাইঈথের মধে।) 
নিজেদের কর্মক্ষেত স্থাপন করনে পারতেন এড গণশিক্ষা কর্মফচী গ্রহণ 
করতেন তাহলে কথা ছিল ন!, এরা সরে বা পহরতলাতে আছক্গাতোর 
পরার ঘেরা বগ্যালয়ের কুও্ড তৈরী কগেছেন। শেখান থেকে সামান্ঠ গ * 
বারি গ্রহণের জন্য যে গ্রণামী দিতে কয় তা দেবার ক্ষমতা এদেশেশ মাহষেগ 
নেই। আভিজাত্য বন্ধায় রাখাব ওন্তেই এ সব বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে 
ইংরেজী, অর্থাৎ শিক্ষার গুসার শয়। শিক্ষার আিজা হা ফিরি করাছ বাবস্থা 
সমাজের এক শ্রেণীর এই আতিঙ্গাত্য বজায় রাখার জন্গে অপিকাংশ লোকের 
সন্তানদের সামনে আপনা আপনি কৃষ্টি হয় গ্রবপ। বাধা । সাধারণ কৃষক ও 
সাধারণ মজজুরদের ঘরের ছেলেমেয়ের। প্রথমেই কেঁচিট খায়। শিপু মাত্র 
মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা! থাকলে যার! নিরক্ষতা্ বদনাম ঘোচাতে 
পারতো, তার। প্রতিকূল পরিবেশে বিদ্বেশী ভাষা শিক্ষে বিব্রত হয়ে বরে ফিকে 
যায়। তা সত্বেও বিদেশী ভাষাসহ অভিদ্রাত শিক্ষা-ব্যবস্থাহই একদল বুদ্ধিজশবা 
বঙ্জায় রাখতে চাঁন £ এরা চান ছুধের মান তুলে সুবিধাভোগীদের পরিবেশন 
করতে । কিন্তু আজ মাথনের চেয়েও বেশী প্রয়োজন দুধ । সেই দুধ 
পরিবেশন করবে সাধারণ বিগ্ভালয়গুলি এবং সেট! মাতৃদুগ্ধ দিয়েই সুরু হোক। 


প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা একমাত্র ভাষা 


ডঃ শুভদ্কর চক্রবরভী 
ভাষাশিক্ষা নীতির দিক থেকে 
সর্বস্তরে মাতভাঁষা হবে শিক্ষার মাধাম,--এবিষয়ে কারও দ্বিমত নেই । 
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ভায1 বিতর্কের বিষয় এ নয়। এও উদ্ভূত বিতর্কের বিষয় 
নয় যে দিতীয় ভাষা ইংরেজী ধাঁকবে কি থাকবে না । ইংরেজী না থাকলে 
ভারতবর্ষের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যাবে বা আমাদের দেশ গেছিক্ষে পড়বে একথা 
1বিবেটকরা বলবেন না) ইংরেত্বী বাজীত জাপান, চন, সৌভিয়েত 
ইউনিয়নের উদ্ধতি ব্যাহত হয়নি । এমন কি পশ্চিমা জ্ঞানের যা ছিতনর অংশ 
৮ আসব দেশে লিজ নিজ ভাঁষায়ই বিস্তার লাভ করেছে । বিদেশী ভাষার 
পান আর স্বদেশের উন্নতির বিষয় একাকার করে দেখা সমশচশন নয় । কিন্তু 
বিবেচকর। ভাবাশিম্ণাস সামাশ্রিক প্রয়োক্ষনের দিক বিচার করে এও স্বীকার 
এরবেন ভারতবধে ইংরেন্শ শাষা এখনও |শল্পের ভাষা, বাণিজোর ভাষা, 
গ্র্তাশরের ভাষা | যণগাদন ভারভ্কীয় একটি ভাষা ইংরেজীর স্থান গ্রহণ করতে 
শাঁ পারছে, ইংরেজ ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা-বিষয়ে অনবধানত। নিদারুণ 
ভ্রমাত্ক হবে । এই প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার ইংরেজীর সামাজিক 
প্রয়োজন কোনো অসভক মুহুর্তেত অস্বীকার করেনি । সকলেই চাই, 
দেশের সব শিশু ভাল করে মাতৃভাষা শিখুক এবং ভাল করে দ্বিতীয় 
ভাষ! ইংরেজী শিখুক। 
বিতর্কের বিষয় হলো, কোন স্তর থেকে প্রুক্ কবলে শিপু সন্তানটি ভালো 
করে মাতভাষা শিখতে পারবে এবং ভালো করে ইংরেজ শিখতে পারবে*_ 
যাতে তার স্থায়ী লাভ ঘটবে, যাঁতে তার মাতৃভাষা ব1 বিষয় শিক্ষা! ক্ষতিগ্রস্থ 
হবে না, তার ভাষাশিক্সার সামাজিক প্রয়োজন মিটবে । শিক্ষাবিজ, 
ভাঁষাবিজ্ঞানীজনের পরামর্শ ধছি হয়, প্রাথমিক শুর থেকে ইংরেজ শুরু করলে 
সন্তান এভাবে উপরুত ৯৭, তবে অভিভাবকগণ চাইবেন সরকার প্রাথমিক 
কর থেকে দ্বিতীয় ভাঁষা ইংবেজী গুরু করুন। আর যদি জ্ঞানশ, বিজ্ঞানীরা 
বলেন মাধামিক শুর থেকে ইংরেজী শিক্ষা শুরু হলে সন্তানের উপকার হবে 
ভবে এই শুর থেকে শুরু করাই সরকারের উচিত হবে । অভিভাবক সন্তানকে 
পিকে স্বপ্র দেখেন; সন্তানের 'সধিকতর কল্যাপই ভার কাম্য । একট! 


গণাশিক্ষার স্বপক্ষে ৯৫ 


জনহিতাকাজ্ষশ সরকার ভাষা শিক্ষার স্বায়ীফল দেশের সব স্তরের মাছধের 
কাছে পৌছে দেবার কল্যাণমুখখখী কর্মশৃচী গ্রহণ করতে চান। তার লক্ষ্য 
শিক্ষার অঙ্গন কলহাসো পূর্ণ হোক, দেশের সব শিশুর ভাষাশিক্ষার সামাঞ্জিক 
প্রয়োজন সাধিত ছোক। 

যারা ভাষানীতি, শিক্ষানীতি নিয়ে ভাবনা চিস্তা করেন, গবেষণা করেন, 
কমিশন কমিটিতে পরামর্শ দেবার "অধিকারী, তাদের অভিমত দ্বিতীয় ভাষ! 
শেখাবার আগে মাড়ভাষায় শিশুর যথেঈ দখল থাঁক1 দরকার । সেঙ্গন্ত চারা 
পরামশ দিয়েছেন প্রাথামক গ্রে শিশু যদি একমার মাততাষা শেখে এবং 
মাধ/মিক সুরে পৌছে মদদি দ্বিতীয় ভাষা ইংরেঙ্গী শেখে, তবেই শিপু ভালো 
করে মাড়ভাব। শিখতে পারবে এবং জাল করে ইকাজী শিখতে পারবে । তার 
স্বামী গাভ ঘটবে । ছিঠীয় ভাষায় দক্ষত; 'অর্জনে শিশু কমন্রগজে উপকৃত 
ভবে । কিন্ধক মাঁততাবার বাপাহীন সষহ মায়ে শিশু বিকশিন তয় । হান 
কথোপকথনের ক্ষমতা, সহজে নিজেকে প্রকাশ করবার দক্ষতার বিকাশ ঘটে। 
শিশুর এই বিকাশ বদি কোনোভাবে ব্যান্ধাত হয়, কোনো দক্ষতাই তার আয়ত্ত 
ত২ 711 (ভিহকর ভাবানীি লাগ গাকবে ভাষা শিক্ষায় ভূল থেকে বা 
৬প্বা বয়ে মানবিক সনাধগ হান শঙ্কর গ্াতি না ঘটে, ভাঘ। শিক্ষা যেন 
তার কাজে লাগে, যেন স্থারী ফল শিশ্প তাপ করতে পারে। এস চত্ে 
প্রাামক ছে মাহভীহাই হবে শিশ্ছব নিভূল এপ্মাণ ভাষা এবং ওহ একমাত্র 
ঘাও ভাষার মাধামেই [শিশু স্বচ্ছন্দ, [নতুল বঈ পড়বে (লিখবে, হিসেব কদতে 
শি"বে এবং তার চারপাশের পরিবেশের সদ্দে যে শিঙ্গেকে অবাধে মিলিয়ে 
দেবে। সে প্রান্তিক শক্ির সঙ্গে মুবাতে শিপবে, গ্রয়োঙ্গনীয় দ্রবা সাম গ্রী 
উত্পাদনে দক্াত। অর্জন করবে, ভার চেতনা বাড়বে । ভার মাচভামর এই 
সামাজো অঙ্ক কোনো ভাষা প্রবেশ করে তার মভভাষার শিক্ষার ধাপে ধাপে 
বিকাশের গতিকে যেন ক্ষতি করে না দেগ্ন । "আবেগ ও বিজ্ঞান বিজ্ঞানকে 
“পছু ছুঠিবে দিয়ে শিশুর বিকাশকেই যেল বিলম্বিত না ককে। প্রাথমিক সরে 
কেবন মাঢভাষা-শিক্ষার দ্চভিত্তিমল গড়ে তুলে ছাত্র যখন মাধামিক সনে 
পৌছবে তন মাডিভাষার সঙ্গে ইংবেজী ভাবা সে সযহ্কে শিখবে । বৃষ্টির জলে 
নদীজলের বেগ বাড়ে, স্থায়িত্ব আসে । প্রাণ্মিক স্তরে একমাত্র 
মাতৃভাবার আরত্তে দ্বিতীয় ভাষ। ইংরেজীর স্থারিত্ব ঘটবে। 

উ এই দটি কোপ থেকেই ভারতে বিভিষ্ন সময়ে গঠিত কমিটি-কমিশন 


৯৬ গণশিক্ষার স্বপক্ষে 


প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী শিক্ষাকে সমর্থন করেন লি। ভারতের দু'জন 
রাষ্্প।ত, জাকির হোসেন ও রাধারুষ্গান প্রাথমিক দ্বরে ইংরেজীর পাঠ নিষেধ 
করেছেন । জ্রাকির ছোসেন কমিটি রায় দিয়েছেন প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাই 
হবে একমাত্র ভাষা । রাধারধ্ান কমিশন একই প্রতিবেদন রেখেছেন । 
[01106 000 00 1152. 81906 [196 70115 ৮৮11] 10200 01215 (135 
[00018] 12106103860 ) 17) 61906 5135 00 61816 20019108515 51)01013 
02 01 101762 109600 (01005 270. 00৩ 54518] 121050580- 
মুদালিয়র 'ঠার 8:০170:0 ০9£ 0৮৪ 396০০00915 £0408:80 
(0:0270385510)-এ মাধ্যমিক স্তর থেকেই ইংরেজীকে আবশ্তিক পাঠ্য হিসেবে 
রাখতে বঝেছেন। কোঠারী কমিশন বলেছেন, ঘেহেতু গ্রন্থাগারের ভাষ! 
হিসেবে ইংরেঞ্পা আরে! বহুদিন ভারতে থাকবে, সে কারণে বিগ্ালয় শর 
থেকে ইংরেএশ শেখানোর ওপর জোকস দেওয়। দরকার । লে-জার পঞ্চম শ্রেণী 
থেকে হনে পারে । কিদ্থ অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষে। বিখ্ষে করে গ্রামের 
বিদ্ভালয়ে অঞ্ম শেণীর আগে শুর হবে না। 54550008105 50111 টি 
৪1075 1716 00 0০0] 50051010000 000০7065064 98৬: 11010 
1০1750886 221115 21491 01817670000 59183 50000 1051005-101) 
17 0106 19101030 55111 00৩ 00105 151৭ 26 005 509০) 596. 
৬৬৪ 172 10061105000 (৪০ 50550161106 হত 205৮0 1৮ 
018.5৩ ডা 1001 ৮৮০ [৮0112 5ঠ এট তক 20550402155 70511 10817015 
115 (7 10501 82 15571215108 ৮৮ 03551 090180551508 চা 2২ 
€0-৮ ৬16 ডা অগ্ডণা «দন হন কেঞ্শীয় |শক্ষামন্তী [ছলেন, তার 
সভাপতঙতধে সংসদ সদস্াপ্ধের নিমে একটি কমিটি গঠিত হকোছিল। সেই 
কামটিপ প্রতিবেদনে রয়েছে শক্ষীন্থ প্রথম উপ-বিভাগে শিক্ষার মাধ্যঘ হবে 
কেবপমঃএ মাতভাষা । মবাশ্তকভাষে দ্বিতীয় ভাষা পড়ানো শুরু হবে 
পরের শিক্ষান্তর থেকে --এহ ভাষাটি সংাবধানেগ অ্ম তালিকাভূক্ত ভাষা হতে 
পারে ।কংব! ইংরেজী ভাষা হতে পারে। শিক্ষার ওপর যে কেন্দ্রীয় পরামর্শ 
সমিতি গঠিত হয়েছিল তাঁর প্রতিবেদনে রয়েছে (১৯৬৭ ১সপঞ্চম শ্রেণীর 
নীচে ইংরেজী পড়ানো হবে না। এরপর শিক্ষার কোন আতর থেকে ইংরেজী 
চালু করা হবে তা ঠিক করবে রাজ্য সরকার। ১৯৬৪-তে ইংরেজী শিক্ষা 
সম্বন্ধে মতামত দেবার জন্য একটি 5005 8:9০ গঠিত হয়েছিল । কেন্্রীয় 


গণশিক্ষার স্বপক্ষে ৯৭ 


শিক্ষাদপ্ধরই গঠন করেন। এর চেয়ারম্যান ছিলেন গোকাক (00, ৬. 
0308 )1 এই ৪৮এ-এর অভিমত হল মাতৃভাষায় প্রয়োজনীয় ক্ষমতা 
অর্জন করতে পারলে দ্বিতীয় ভাষ! ইংরেজী শেখার ম্ৃফল পাওয়া যাবে । “4 
[08.5621:% 01 00০ 1000001 1010600 15 05360019] 3.8 2. 19611101201 
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গঠিত 75201৮0৫60০ 0150191 19108113802 509100101581010) অভিমত দেন 
ভারতের সংবিধানের নির্ধেশাত্মক নীতি অনুসারে এদেশে সাক্ষরতা ও 
প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার কেবলমাত্র ভারতীয় ভাষাতেই হতে পারে, ইংরেজশ 
ভাষায় নয় । “4015 9৮510905 (1)30 006 ছ2৪ছ 23081051017 0 


11051505204 51010001605 50090101007 000012667 7 01715 
[11600৮19110 0810 0৬ 507006815০0 081% 81) (0৫005 01 | 


19706155865 1001 10 5১1100501 01)5 175811518 101560265.৮ কমিশন 
আরেক ধাপ এগিয়ে বললো, নিয়মান্থগভাবে ইংরেজী ভাষার শিক্ষা প্রাথমিক 
ত্র থেকে দেওয়! চলে না! 1490 18719510061 16৭010176 01100811517 ও এ 


& 12108158655 09750510754 16 111 105 55010100980 000811517 ৫৩০ 
13001590075 0১ 41019 2৮ এ 54105098601 ৪৬৭৯ 00 01৬ 
2120 5026 27 


৬ ভায! বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ্রাও প্রাথমিক স্তরে ছুটি ভাষ। শেখাবার 
বিরুদ্ধে অভিমত দিয়েছেন | বিশ্ব রাই সংস্থা ইউনেস্কোর তরফ থেকে 
প্রাথমিক শিক্ষার ওপর অনেক গবেষণা ও সমীক্ষা করা হয়েছে । 7১191051)8 
15 076 01003 5০1১0] 20171281000 বলা হয়েছে প্রাথমিক শবে 
একটি মাত্র ভাষায় সাক্ষরত1 দান যুক্তিযুক্ত | ইংলগ্ডে রিডিং বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ভাষা 
বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ভঃ ভি, এ. উইলকিন্স্‌ (97 1), ৯. ৬/18)18৯)% 
যুক্তরস্ট্রের উইসফামিন প্রাদেশিক রাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগের বিদেশী ভাষা-শিক্ষা 
ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত মফিসর ও ভাষা সম্পকিত বহু গবেষণা গ্রন্থে লেখক 
ফ্রাঙ্ক গ্রিটনার (1775215 00665052)১ হ্বারভার্ড বিশ্ববিদ্ঠালয়ের লা 
বিজ্ঞানের ভূতপূর্ন অধ্যাপক জি. বি. ক্যারোল (ডে, 15. 081101 ); জামানীর 
কুলে ইংরেজী ভাষার শিক্ষক পিটার ভগ্ী ( [৪৫ [0০5০ )7 আমাদের দেশে 
রবীন্দ্রনাথ, গান্ষী, সত্যেন বস্থ, ভাষাচার্ষ জনীতি চট্টোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় ভারতীয় 
ভাষ। ইনট্টিটিউটের ডিরেক্টর ড: পট্টনায়ক, ফ্যাকা্টির সভ্য ডঃ খিরুমালাহই__ 


গ 


৯৮ গণশিক্ষা স্বপক্ষে 


গকলেই প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাব1 ভিক্স দ্বিতীয় কোনো ভাষা! শিখবার পক্ষে 
পরামর্শ দেন নি; বরং নিষেধ করেছেন । 
পি শরীর বিজ্ঞানীরাও বহু পরীক্ষ]ী করে অভিমত দিয়েছেন, প্রাথমিক 
স্তরে মাতৃষ্ভাবাই একমাত্র ভাষা। তার! বিঙ্গেষণ করে দেখিয়েছেন শিক্ষার 
ওপর নাযুতন্ত্রের সম্পূর্ণ অধিপত্য রয়েছে। স্নায়ু জগৎ ভিন্ন ভাষ! শিক্ষা অসম্ভব । 
এই পলাহুতন্ত্রের এলাকাগুলি খুবই প্রণালীবদ, একের সঙ্গে অন্ত পরস্পর জড়িত । 
মানব শিশুর শিক্ষায় যদি এই প্রণ'লী নট হয়, প্রতিবুদ্ধচক্র ক্ষ্টি হতে পারে। 
ঠাঁতে সুস্থ মানব তৈরি নাও হতে পারে। ধ্রাথমিক্ তরে মাতভীষ। শিল্পার 
সময় ইংব্শ ভাষা-শিক্ষা চললে এই ছদৈবের সম্ভীবনা রয়েছে । কীভাবে এই 
দু্ঘটন' শিশু সন্তানের মেত্রে ঘটতে পারে ? 


শিশু ভাষা শেখে তা পরিবেশ থেকে । বাঙালী পন্িবাক্জের একটি শিশুর 
পরদ্দিবেশে থাকে স্বাভাবিকভাবে তার মাতৃভাষা । মাও পারবারের সকলে 
শিশুকে যথন 'মাদর করে, ঘুমপাড়ানি গান শোনায়, তার সঙ্গে কথা 
বলে, এটা-ওটা দেখিয়ে চেনায়, সবই কবে মাতভাষায় । মানব শিশুর কান 
দিয়ে শোনার এলাকাটি ও কথা বলার এলাকাটি খুবই কাছাকাছি । মাত 
ভাষার পরিচিত ধ্বনিবাশি স'জ্ঞাবহ তন্ত্র দিয়ে শ্রবণ-নিয়ন্ত্রণ এলাকা হয়ে কথা 
বলার এলাকায় অনায়াসে মুদ্রিত হয়। শিশু শুনে বোঝার ও বলে ভাব 
প্রকাশের দক্ষতা অজন করে। শিশু ধখন পড়তে শেখে তখন চোথ দিয়ে 
খা সামগ্রীর সঙ্গে কান দিয়ে শোনা কথাগুলির যোগশুত লেখা ভাষায় 
প্রকাশ হয় । সুতরাং বাঙালী শিশুর শিক্ষা যদি তার মাতৃভাষা দিয়ে শুরু 
£য় স্নাফুতস্ত্রের এলাকায় ক্রমটি রক্ষিত হয়। তার ফলে শিশুর শিক্ষা নাঘুতত্ত্রের 
গঠনমূলক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রক্ষা করতে পারে । বাঙালী শিশুর প্রাথমিক 
তবে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার গ্রথম বিপদ, তার পরিবেশে ইংরেজী ন! থাকায় 
শায়ু তন্ত্রের ক্রমটি নষ্ট হয়। ইংরেজী সে প্রথমে পড়ে, জেখে তারপন্। বলার 
চেষ্টা করে। মাতৃভাধা শিক্ষার এক রকম ক্রম, ইংরেজী শিক্ষার ভিন্ন ক্রম। 
প্রাপমিক সুরে শিশুর বিভিন্ন ক্রমে শিক্ষা চললে তার মধ্যে প্রতিবুত্ত চক্র স্া্টি 
£তে পারে। অর্থাৎ পরিবেশ বিধুক্ত ইংরেজী ভাষার জন্ত কথ! বলার এলাকাতে 
নতুদ করে সংজ্ঞাবহন মুদ্রিত হবে এবং উপযুক্ত ও সুষ্ঠু উত্তেজনার অভাবে 
প্রত্কিবেদন কম বাবেশীহবে। ফলে দ্েছ ও মনের ক্ষাতি সাধ্তি হবে। 
1»শুর বিকাশ বিলহ্িত হতে পারে, শিশু জড়বুদ্ধি হতে পাঙ্জে। সুস্থ মানব মন 
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তৈরি নাও হতে পারে । এর থেকে রক্ষা পাবার পথ হবে, য্দি বাঙালী পরিবার 
শিশুর জন্ম থেকে পরিবারের মধ্যে এবং তাঁর বিচরণের জগতে একটি ইংরেজী 
ভাষার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দিতে পারে । দ্বিতীয় পথ প্রাথমিক জবে 
একমাত্র মাত ভাষা শিক্ষা, মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী শিক্ষা । কার" বয়সেকজ সঙ্গে 
সঙ্গে নাযুদ্রগতের গঠনমূলক পরিবর্তন খটে। যোগাযোগঞ্চারী এশাকাগুল 
ধাপে পাপে সক্রিষ্ হযে ওগে। স্ৃতবাঁং ০১১ বছর বয়ল শে * তঙ 
বয়স পর্মজ্ত মান্য এক বা ততোধিক ভাষা--চাঁছিদাজযায়ী থে পানে। 
চর্চা না করপেও দার্ধস্থায়ী স্থৃতি জমা থাকবে। 

এ-ভাবে শি্ষাবিদর', ভাষাবিদ্রা, শরীর বিজ্ঞানীরা শিশণধাবা। দেইষণ 
বিশ্লেষণ করে অ।ভষত দিয়েছেন, প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষ।ই একমাঙ 
স্ঞাষ।। এই শিক্ষা শিয়েই উন্নত দ্েশগুলিতে যেমন ইংলও১ ১ 1ন মুক্ররাঘ, 
'লাভিধ়েত ইউনিয়ন, চন, পান, জারানী কোথাও প্রাদিমহ হলে গতম 

ভাষা হিন্ন দিভীয় ভামা-শিক্ষ। দরকারী শিক্ষাৰ অন্তর্গত করা কন 

অর্থনীতির দ্িক থেকে 
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ইংরেজ মাধ্যম বিভ্ভালয়ের দিক থেকে 

এই পরিশ্রেক্ষিতে ইংরেক্সী মাধাম বিদ্ধালয়ে সন্তানকে শুরু থেকে ইংবেঞ্জী 
শর্ধাবর (পতামাতাঁর ঝেৌঁক খিচার করে দ্বেখা যেতে পারে ! লক্ষণীয় কোন 
পরের অভিভাবক কোন্‌ মানসিকতা থেকে ইংরেজী মাধ/ম বিদ্যালয়ে ইংরেঙ্জী 
পড়াতে “শশুটিকে পাঠাচ্ছেন । মধ্যবিভ্ত শ্রেণীর পিতার মধ্যে বিশেষ করে 
মধাবিত মায়েদের মধ্যে এই ঝৌক প্রবল। তাদের বিভ্ত কম, শিক্ষা আছে। 
চাদের চিস্তা এরকম, বড়ো কঠিন সময় যাচ্ছে, চাকরির বাজারে দাকণ 
প্রাতিষোগতা» সন্তানকে কী করে পাড় করানো! যাকে ? তারা মনে করেন কষ্টে- 
কষে ছেলেটিকে বদি ইংরেজী শিখিয়ে চ্টপটে করে দাড় করানো যায়, তবে 
কতো! ভালো চাকুরি পেতে পারবে । এরকম পরিবারে ছুটি সম্তানের মধো বদি 
একটি মেয়ে হয় এবং ছুটিকেই ইংরেজী মাধ্যম বিদ্ভালয়ে সঙ্গতির অভাবে 
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পাঠানো সম্ভব না হয়, মা ছেলোটকে ইংরেজী পড়তে পাঠাবেন । আরেক 
অংশ অভিভাবক আছেন যাদের বিত্ত আছে, কিন্তু পরিবারে 
পড়াশোনার চর্লা নেই, ইংরেজ জানেন না, সেজগ্ পিতামাতার মনে ভনমকাতা 
ও ক্ষোভ রয়েছে । তার] সন্তানকে ইংরেজী মাধাম বিগ্বালয়ে শুরু থেকে 
ই:রেভীণ পড়াতে পাঠিয়ে অবচেতন মনের ক্ষোভের প্রতিশোধ নিচ্ছেন, উ*নমন্তা 
'র করতে চাইছেন । আর সন্তানকে (দয়ে সামাজিক পদমর্ধাদাদ উঠত 
চাইছেন । প্রতিবেণীর ঈষ! কুড়িয়ে আজম প্রসাদ বোধ করছেন । 
তায় এক স্তরের অভিভাবক অ+ছেন যাঁদের বিত্ত পর্ষাপ্, ডিগ্বপ আছে, 

সাম:জিক পদমর্যাদা দু'এক পুরুষের, তারা খালা মাধ্যম বগ্যালয় সম্পকে 
উল্না্িক। ইংরেক্জী মাণম বিদ্যালয়ে নিজে পড়েছেন, ক্্রী পড়েছেন, সম্ভানকে 
না পাঠালে সামাক্িক মর্যাদা থাঁকে না। সন্তানকে উপযুক্ত চাকুরিতে' ববসায 
“সিয়ে দেওয়াট। এদের ভাবনা নয়, তাঁকে তার উপধুণ্ করাটাই চিভ1। 

সাধণ্রণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের একাংশ আছেন, যারা শোনেন, দেখেন 
যে বলা মাধাম বিগ্ভালয়ে পড়ানো হয না, নিয়মানুবতিত1, শঙ্খপং বোধ, গাল 
বুদ্ধির চ%] মনঃপুত নয় | ভালো ছা'একটি বালা মাধাম বিগ্তালয়ে বং চেষ্রা 
করেও সন্তানকে ভত্তি করা গেল না, 'অথ5 সন্তানটিকে নিয়ে স্বপ্প আছে, শা 
ভবিস্তৎ নিয়ে চিন্তা আছে। সুতরাং অথকগ্ছে ভুগেও সন্তানকে হাতে, 
ধাঁধাম বিগ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন । হিন্দু স্কুল, হেয়ার স্কুপ» বালিগ্প গনঃ ফুল) বেগুন, 
সাখাওয়াত, রামকঞ্চ মিশন স্কুল পেলে এইসব 'অশতভাবকক সম্ভানকে ইংরেজী 
বিদ্যা্য়ে প'ঠাবেন না । 

আবে! লানান হুক্ষ গুল চিস্ত! থেকে অদ্তিভাবক সঙ্থান পাঠাচ্ছেন। কিন্ত 
সর্বত্রই শিশুরা আইউভাবক্ের আবেগ, অভ্যাস, স্বাথচিন্তার বলিতে পাবণশ 
হচ্ছে । শিশুর মুখে ইংরেজ ছড়া শুনে, শিশুর কাতে একাধিক হংরেজ বই, 
ইংরেজীতে লেখ! অঙ্ক, ইতিহাস বই দেখে, থাভায় খাতায় বাড কাজ দেখে 
'অভিত্র"বক ঘখন তৃপ্তি বোধ করেন, সন্তানের ভবিষ্যতের পর্গিকল্পনা সদকা হতে 
চলছে বলে ্বন্তি পান, সাঁমাঞ্জিক পদমর্ধাদার সি ড়িতে দূপিত ভঙ্গ*তে দক্ড়ান, 
হখন কিন্ধ শিশুর দেহমনে হয়তে। প্রতিবুতত চত্ত সি হয়েছে একগা তার 
ভাবতেও আতকে উঠবেন । কিন্ত বিজ্ঞান তে! পিভামাতার উন্নাসিকতা, 
অইঞঞানিক ইচ্ছ। বা অন্ত অজুহাতে তার গন্তিকে ভিন্রমুখী করবে না। 
বস্ততঃ প্রাথমিক শ্তরে হুই ভাঙা শিক্ষান্থ সম্ভাবা ক্ষাতি সম্বন্ধে পিতামাতার অজ্ঞতা 
এই উদগ্র ঝোঁকের পেছনে কাজ করে। অপরপক্ষে অজ্ঞতার অন্ধকার পথে 
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পথেই ইংরেজ মাধ্যম বিচ্ভালয় ঢালাও ব্যবসা! খুলে চলেছে । অজ্ঞ অভিভাবক 
বাসনার তাড়নায় সে ফাদে নিজেরা ধরা! পড়ছেন এবং ফাদের বিষে নিরীহ ও 
'অভিভাবকবশ স্নেহের পুত্তলির দ্রেহ-মনের বিকাশ ব্যাহত করছেন । সম্প্রতি 
ধহকুম! শহরের সীমা ছাড়িয়েও বধিষু গ্রামাঞ্চলে এই ব্যবসার ঝাপ খোল! 
জচেযে। এবং সম্ত/ন হাতে ও কোলে নিয়ে অভিভাবক ফার্দে পড়তে ভিড় 
করছেন। তবে এমন নজির আমার জানা আছে, অভিভাবক যেখানে 
লীণমিক শ্তরে ছুই ভাষা শিক্ষার কুক্ল সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন, সন্তানকে 
ফিরিয়ে আনতে উদ্দগ্রণব হচ্ছেন । 


আরেক ধরণের অজ্ঞতা থেকে 'অভিভাবক ভাবেন, শুরু থেকে ইংরজেৌ 
শেখালে সম্ভানের চাকুরর যোগাতা বাড়বে । এই চিস্তার ফলে সন্তানের 
জশবনে এবং পরিবারের পেহ-প্রেষের ভূমিতে বন ক্ষেত্রে হেব ঘটে গেছে। 
এক্ষেত্রে প্রথম অজ্ঞতা হুল, তারা দেখে শুনেও বুঝতে চান না বে আমা 
দেশের চাকুরপর ভুযোগ ইণফেজশী শেখা-ন! শেখার ওপর ঈ্লাড়িয়ে নেই । চাকুরির 
সংখ! 'আতঙ্কজনকভাবে কম। শিক্ষিত বেকারের ক্রত সখ্যাবুদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে চাকরি ক্ষেত্রে বন্ধাত্ব বাড়ছে । এই অকরুণ মরুভূমিতে চাকুরীর যে 
মরুগ্যানটুকু দেখা যায় সেখানে তাবু ফেলার দাবিদারের সংখ্যা এত বেশি, এবং 
সেখানে স্থশড়ি পথ এতো! অন্ধকার ষে প্রতিযোগিতায় সফলতা ও চাকুরিলাভের 
নিশ্চয়তা তোলো ইংরেক্রী বিদ্যালয় দিতে সাহসী হবে না। যদি শিক্ষার 
শুরু থেকে ইংরেজী শৈথলে এই মক্ষ পার হওস্সা যেত, তাহলে এ্যাংলো- 
ইৃত্ডয়'ন সম্তানকুলে একজনও বেকার থাকত ন। তবু পিতামাতার ক্ষীণ 
আশা ইংরেজীর ভিত পাকা হলে হয়তে! চাকুরি লাভ সব হবে; যোগ!তা 
তো তৈরী হলো। সেই যোগ্যতা ও সম্ভাবনাটুকু নষ্ট হবে যদি প্রথম থেকে 
ইংরেজী না! শিথে মাধ্যমিকে এসে বুড়ো খোকা 4:3.0.0. পড়তে শুরু 
করে। এর উত্তর পূর্বেই আলোচিত হয়েছে এবং যে-নব অভিভাবক আবেগ 
ও অভ্যাসকে যুক্তিতে শোধন করে নিয়েছেন, তাদের নজিরের কথাও উল্লেখ 
করেছি। তারা মস্তানকে প্রাথমিক শ্ুরে ছুই ভাষা শিখিয়ে প্রতিবুন্তচক্রে 
বলি দিতে চ:ন না বলেই তুলে আনতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। এই অজ্ঞতা 
বু পরিবারে বিষবুক্ষ রোপন করেছে । অশ্রপাতে ও হাহাকারে বিষবৃক্ষকে 
উৎপাত করা যায় নি! ইংরেজী বিগ্ালয়গুলির স্বচ্ছল ও অতি স্বচ্ছল 
পরিবারের সন্তানদের সংস্পর্শে এসে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সম্তানদের মধ্যে 
যে ব্বভাব, বায়না তৈরি হয় অনেক পরিবারের বাস্তব অবস্থায় তাঁর পূরণ সভব 
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হয় না। ফলে শিশুর মধ্যে হীনমন্থতা দেখ! দিতে থাকে । অনহিষ্ণত 1, 
বদমেজাজ, দুর্ব্যবহার সন্তানের স্বভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে । মা শিউরে 
ওঠেন, আড়ালে আশ্রপাত করেন । সম্তানকে কেন্দ্র করে পিতামাতার ঘন 
বিসম্বাদ সন্তানের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এরকম একটি বিদ্যালযের 
কথা জানি যেখানে শিক্ষক-দ্রিবসে ম্যাভামদের দামী উপহার দিতে না পারায় 
পিতা-পুত্রহ্রীতে অতি কদর্ঘ বিবাদ ঘটেছে। পর্যাপ্ত খাতার যোগান দিতে, 
পোষাকের পরিমাণগত ও গুণগত মান রক্ষা করতে, বিদ্যালয়ের কর্ঠপক্ষের 
নানা ব্য়সাধা নিদেশ পালন করতে অক্ষম হওয়া শিশ্ঠ শঙ্কুচিত, লঙ্ষিত, 
পীড়িত হয়ে উঠছে । এসবই তল তিল করে তার বিকাশকে ক্ষতি গ্রস্ত 
করছে, তাকে অদ্ধাহীনতায়। অসজ্ঞোমে, হীনমন্তরাতায় পিছু টানছে । তার 
প্রভাব পড়ছে পরিবারের শান্তিতে । মাষের মনোৌগত ইচ্ছা ও আথিক 
বাস্তবতার দুই প্রাস্ত মিলছে না । এত বড়ো বায়সাপ্য লগ্ষীটা পরিবারের দিক 
থেকে, সন্তানের ভাবস্কতের দিক থেকে লোৌক্সানে শেল। গোটা পরিবার 
উ্াজেডশ-অব-এরযু-এর হাছাকানে গুমরে উঠছে । 

উচুদ্ধরের ইংরাজী বিগ্যালয়ের ঝাড়াই নীতি লক্ষনায়। বাসনাতাড়িত 
উদ্মন্ত 'আভতাবকদের আশ্বস্ত করে ** শত শিশু ভি করা হয়। মাধামিক 
স্তরে এই ছণ্রানে! জালথান। গুটিয়ে আনা হয়! সেই সক্ষর্ষণ পদ্ধতিতে শিল্ত 
ছাটাই হতে থাকে | ছাটাই সন্তানকে কোথায় ভন্তি করা যাবে? পিতামাতার 
স্বপ্ন, অভ্যাস, আবেগ বাংলা-স্কুল মেটাতে পাঝে না । ভালে! বাংল! কুলে 
ছাটাই সন্তানকে ভত্ভির স্রধোগও পাওয়। যায় না । "অভিভাবকের এই অবস্থা 
হ্থযোগ নিয়ে ঝাপ খুলেছে বহু ছিতীয়, তৃতীয় দরের ইংরেজী বিগ্তালয় । 
স্কুল ব্যবস]য়ে, দুই ভাষ। শিক্ষা বাবসায়ে, শিশু ব্যবসায়ে, এরা! এক নতুন ব্যবসা 
গথ তৈরি করেছে । আশাহত পিতা, বিমর্ষ মা ছাটাই সম্ভান হাতে ধরে 
এতদ্দিনের অভ্যস্থ পথ ছেড়ে নতুন পথে নতুন এক ইংরেজী বিদ্যালয়ে চলে । 
শিশু তাঁর নিষ্পাপ চোথ তুলে বলে--“মা, আমার এ স্কুল? ম! হ্যাচক। টানে 
টেনে নিবে চলতে চলতে বলে 'আরে! ভালো! স্কুলে বাব! তোমাকে ভণ্তি করে 
দিয়েছে । এই সঙ্গোপন প্রতারণা একদিন শিশু ধরে ফেলে! সন্তান ও 
পরিবারের মধ্যে দূরত্ব তৈরী হয়ে যায়। 

এতো! সব জেনেও থানা প্রাথমিক স্তরে ছুই ভাষ1 শেখাবার জন্ক যে-কোনে। 
মূল্যে আন্দোলনে নেমেছেন, তাদের মানসিকতা কোন্‌ ধরণের ? কলকাতায় 
এবং উপকণ্ঠে বহু বাংল! বিগ্ভালয়ে প্রধান শিক্ষিকা!/প্রধান শিক্ষকের নেঠত্বে 
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অভিভাবকদের স্বাক্ষর গ্রহণ চলছে। ইংরেজী রাখতে পিতা-মাতা অসম্মত 
হলে, শিশু সম্তানেন্গ ওপর কর্তাব্যক্তিদের রোষ পড়বে । অনেক স্কুল শিক্ষকরাও 
এই স্বাক্ষর সংগ্রকে রত। এরা ইংরাজী বিদ্যালয়ের পক্ষে নন, কিন্তু বাংলা 
বিচ্ভালয়কে ছুই ভাষা শিক্ষার অবশ্য কেন্দ্র করতে অবতীর্ণ । 

উদ্দেন্ত ব্যতীত কর্ম হয় না । এদের একাংশের উদেশ্ট রাজনৈতিক এবং 
»াঁ স্পট । কিন্ত কোনো কোনো অংশের উদ্দেশ্য সংকীর্ণ বাক্তিদার্থের 
নীচতাক় ক্লী্গ । সামাজিক দায়িত্ববোধহীনতায় নিন্দনীয় । 

ওয়াকিবহাল হয়ে আতঙ্ষিত হুনাম যে প্রাণমিক শুরে ই“রেজী উঠে গেলে 
টিউশনের বাজার পড়ে যাবে এই ক্ষোভে, পুশুক ব্যবসায় লাভের পথ বন্ধ হয়ে 
যাবে এই ক্রোধে বন্ধ শিক্ষক / শিক্ষিতাঁ, প্রধান শিক্ষক / শিক্ষিকা স্বাক্ষর 
অভিষানের কম্মন্থচশী নিয়েছেন । এবং সেই স্বাক্ষররাশি দেখিয়ে মহাউগ্মে 
এাথমিক স্তরে ইংরেজি পড়াবার শ্রচে্ী চালিয়ে যাচ্ছেন । ছাত্রের ক্ষাতির 
খাশানে দার্খের ইমারত নির্মানে কোনো দিধ। নেই ; ছলনা! আছে । 

খাড় চেপে ধরে» কঠনালী বন্ধ কার উপকার করাবার এই মহাউদ্ভোগ 
আভনব। বড়ো বিচিত্র । 

“মরে স্ুত অনকের দোষে ।॥ সমাজের প্রাচীন প্রবাদ ॥। মহাকাব্যিক 
এ্রবাদ । বাপ বদ্দি অজ্ঞ, অভ্যাস-আবেগণ্ভাড়িত হন পুতের অধিকতর 


সবনাশ । আর চিরকালই অজ্ঞলোকক্ে শোষণ করে চালাক লোকদের শ্রীবুদ্ধি 
হয়েখাকে। 


গণতান্ত্রিক শিক্ষা! ও বিজ্ঞানী সত্যেন্্রনাথ বনু 
ডঃ সমরেজ্দ কুমার জান। 


মাজকে পশ্চিমধাংলার মাচঘ শিক্ষা! সম্পর্কে অধিকতর সচেক্ষন হয়ে 
উঠেছেন ! শিক্ষা সম্পর্কে মানষ অনেক বেশী চিন্তা! কবতে চাইছেন, ভাবতে 
চাইছেন, এবং সঠিক প্রয়োগ বিধি সম্পর্কে গন্ভীরে মনোনিবেশ করছেন এটা 
নিঃসন্দেছে একটা গুরুত্বপুর্ণ বিষয় । বিশেষ বরে ভাষাকে কে করে যে 
'অবস্থার স্ব্ট হয়েছে মনোঙ্গগঙজে এই 'অবস্থাটাই পশ্চিমবাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে 
অগ্রগতি ঘটাবে এটা সুনিশ্চিত করে বল! বত পারে) এই চিস্তা-ভাবনা 
শিশ্ষার অগ্রগতি ঘটানোর সহায়ক শক্তি হিসেবে ক্রমশ বেশী বেণা করে প্রকট 
হয়ে উঠবে! বাবা মাজযের এই ক্স্থ ভাবনা চিভার বিরোধিতা এগিয়ে 
এসেছেন তারা বেশ কিছুটা পরাজিত হয়েছেন । "আরও হবেন যখন আমরা 
মনীষীদের ভাবনা-চিস্তা নিয়ে ক্রমশ বেশী সংখাক মান্ষষের মধে) নিজেদের 
হান করে নিতে পারব ! 

ইউবোপীয়্ শিল্প-বিপ্রবের আলোক বতিকাঁর উজ্জল প্রভায় সমগ দেশকে 
আলোকিত করার মহ উদ্দেশ্য নিয়ে বিটিশ শাসকেবা ইংরেক্সী-শিশ তথা 
উচ্চতর শিক্ষা 'এদেশে প্রবর্র্ন করেনি । শাসন ও শোষণের শৃঙ্খলকে সুদ 
করবার জন্ বিদেশী শাসকদের কিছু এদেশী সমর্থক প্রয়োজন ছিল । তাই 
তারা একদ্দিকে চিরস্থায়ী বন্দোবন্দ প্রবর্তনের (১৭৯৩ খু) দ্বারা জামির 
মালিকানা থেকে কধকদের বঞ্চিত করে ভূমি সঙ্গে সম্পর্কবিহ্বীন কিছু 
মান্ঘঘকে জমিদার তৈরি করেছিল, অন্যদিকে চাষীন মুখের ভাবা কেড়ে 1নয়ে 
ভূপ্ধামী অভিজাত শ্রেণীর সন্তানদের জন্য শিক্ষার মাধ্যমক্ূপে ইংরেজী ভাষাকে 
গতণু করা হয়েছিল (১৮৩৫ খুঁ:)। পাশ্গাতা জ্ঞান বিজ্ঞানের চেতনায় 
এনেশকে উদ্ধ'্ধ করা নয়, ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এদেশের 
মানুষকে যুক্ত কর! নয়, প্রতীচ্য সাহিতা শিল্পকলার বিষয় ও 'নাঙ্গিক কোশলের 
ছার] দেশীয় সাহিত্য শিল্পকে সমৃদ্ধ কর! নয়, +কম্থ! এদেশে শিল্পে দ্রতির জন্য 
জনশিক্ষ! প্রসার নয়, কেবলমত। ওপনিবেশিক শাসনের সুবিধার জন্য কর্মচারশ, 
দ্বোভাষী তৃষ্টি করাই ছিল তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য । এতে গেল ওপানবেশিক 
শিক্ষা-বাবস্থার চেহারা! | 
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ইংরেদ্রকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করবার জন্য ভারতবর্ষের আপামর 
জনসাধারণ যে লড়াই শুরু করেছিল সেই লড়াইকে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রীম বলে 
' চিহ্নিত করা হয়েছে । এই সংগ্রামের যুগে একদিকে যেমন রাজনৈতিক ও 
অর্থ নৈক্তিক দাবি আদায়ের সংগ্রাম চলছিল, অন্রদিকে তেমনি অন্ঠান্ 
গণতান্বিক অধিকারের সঙ্গে শিক্ষার অধিকার রক্ষা, সম্প্রসারণ ও স্থুসংহত 
, করার দাবিও মুখরিত হয়ে উঠেছিল । শিক্ষার দাবিগুলির অন্ঠতম ছিল 
মাতৃভাষাকে সর্বক্তরে শিক্ষার্( বাহন করা এবং ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে 
শিল্ষার প্রসার ঘটানে। | আঁধীনতা প্রাপ্তির প্রায় তিন যুগের মধোও ওুপনি- 
বেশিক শিক্ষাব্যবস্থার অবসান হলো ন)। 


গণতহান্িক শিক্ষার চেহারা! কি তা! বর্তমান রাজ্য সরকারের শিক্ষাক্ষেত্রের 
কমন্থচীগুলিকে 'আালোচনা করলে খুঝা বাবে । বর্তমান রাজ্য সরকার 
শমতায় মাপার পর সীমিত ক্ষমতা নিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন 
সাধন করেছেন । শিক্ষার গণতান্ত্িক রূপকে সম্পূর্ণভাবে নিকশিত করবার 
জণ্ঠ বিভিন্ন কর্মশ্চশ গ্রহণ করেছেন শুধু নয়, তা বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। গত 
একদ্শক ধরে পশ্চিমধাংলার শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য চলছিল ত৷ 
অপসারিত বললে বেণী বল। হবে না । শিক্ষাকে সমাজের সর্বস্তরে বিশেষ 
করে সামাজিক অর্থনৈতিক দ্দিক থেকে পশ্চাৎ্পদ অংশের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার 
মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি কৰে সরকার রাঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থাকে চেলে 
সাক্জানোর কাজ শুরু করেছেন । ইতিমধ্যে কার্ধকরীণ ব্যবস্থাগুলির মধো দ্বাদশ 
শ্রেণী পধস্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা!» বিনানুল্যে পাঠ্যপুস্তক ও অন্ঠান্ক 
শিক্ষোপকরণ সরবরাহ করান ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা, ক্রমবর্ধমান হানে বিন! 
মূল্যে টিফিন ও পোষাক দেওয়ার ব্যবস্থা করা, নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা, 
বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করা, শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের 
মাসাস্তে বেতন পাওয়। স্থনিশ্চিত করা, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের জন্ঞ পে-কমিশনের 
রায়ের মাধামে নজীরবিহীন নতুন বেতন হার, বাড়ীভাড়া, পেনশন, 
চিকিৎসার সুযোগ-স্ুবিধং ঘোষণা কর! ইত্যার্ছি। আবার শিক্ষার মানোক্কয়নের 
কর্মন্চী অন্ছসারে শিক্ষাকে সমাজের বৃহত্তর অংশের মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ 
জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও অর্থবহ করে তোলার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যহ্চীর 
পরিবর্তন করেছেন । শিক্ষাকে সর্বত্রগামী ও সহজে আয়ভাধীন করার উদ্দেশ্য 
নিয়ে ভাষা-শ্রিক্ষার ক্ষেত্রে এতদিন যে গোঁজামিল চলছিল তা দূর করে একটি 
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সঠিক ও বিজ্ঞান সম্মত ভাষানীতি গ্রহ করেছেন । যার মুলকথা হলে! গ্রথম 
থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ভাষা ছিসেবে কেবল মাতৃভাষ! বাঁ আঞ্চলিক 
ভাষা পড়বে, স্নাতক স্তরে ভাষা ও সাকি"্তা পড়বে নির্বাচিত এচ্ছিক বিষয় 
হিসেবে ) নতুন ব্যবস্থা অন্যায় একজন শিক্ষার্থী তিনটি "ভাষা! ও সান্িতাঃ 
বিষয় নিয়ে শাতক হতে পারবে । এছাড়াও শাতক স্তরে সব শাখার জন্তু 
একটি ভাষা আবশ্তটিক এচ্ছিক বিষয় ডিসেবে পড়ার সুযোগ থাকবে । 
এছাড়াও [তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের মাধামে বর্তমান রাজ্যস্রকার 
শিক্ষার গণতান্ত্রিক বূপকে স্ুম্পটভাবে যাচষের সামনে তুলে ধরেছেন । 
তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আইন ভোল-_কলকা"51 বিশ্ববিালয় আইন, মধাশিক্ষা পর্যঙ 
€ সংশোধনী ) আইন এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিল্পা আইন । একই নীশ্ি 
ভিত্তিতে অন্বান্ বিশ্ববিস্ভীলয়গুগির আইন হয়েছে বা খসড়া নিয়ে বিন্দির 
গুরে বিতর্ক 'মালোচন! চলছে । সর্দ্ই নন আহল প্রণয়নে অথবা পুরনোর 
সম্মার্জনে একই মুল দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছে -সকল সংস্থার গ্রতিনিধিত্ব ব্যাপক 
করে এবং নির্াচিত প্রন্িনিধির সংখ্যা মান্ুপাতিক হারে বাড়িয়ে শিক্ষাঙ্গগতে 
গণভাস্ত্রিক পরিবেশ হ্যপ্টি করা এব" তাঁকে শক্তিশালী কর! । নতুন কলকাতা 
বিশ্বধি্ালর আইনে সার! ভারতবর্ষে সবপ্রথম ব্বীরূত হয়েছে সমাজের বিভিন্ন 
অংশের প্রতিনিধিত্ব, ছাত্র ও শিক্ষাকর্মঘের প্রহ্তিনিধিত্ব, শিঙ্গক ও শিক্ষাবিদ্দের 
প্রাধান্য এবং অধিকাংশ প্রতিনিধি হবেন নিবাচিত-- একই ভিত্তিতে সংগগিত 
হবে অন্যান্ত বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যখিক এবং প্রাথমিক শিঙ্গন পরিচালন সংস্থা । 

এই গণতান্ত্রিক শিক্ষার আলোকে বিজ্ঞানী সতোন্দনাথ বন্ত শিগ্ধা-চিন্থা 
আলোচনা করাই ভবে এই প্রবন্ধের মূল বক্তবা। "আলোচনা করার জন 
এই শিক্ষা-লায়কের “শিক্ষা ও বিজ্ঞান? ; “আমাদের উচ্চশিক্ষা ; 'মাতভাঁষা? 
প্রব্গুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে । আমাদের দেশে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
পরীক্ষাগুলির ফলঃফল বিশ্লেষণে বিপুল অনুপাতে বার্তা প্রকট হয়ে উঠে 
প্রতিটি পরীক্ষায় । কি বিপুল জপচয় আমাদের জাতীয় প্রয়াসের । এই 
প্রলঙ্গে বিজ্ঞানী সতেন্রুনাথ বসুর বক্ুব্য ম্মরণযোগ্য ! তিনি বলেছেন, 
«আমান বোধ হয় সময় ও প্রয়াসের এই 'অপচক্ এড়ানো! সম্ভব, একমাত্র যদি 
আমর! 'ামাদের শিক্ষণ-পদ্ধতির অসম্পূর্ণতার সন্ধান ও বিক্পেষণ কপি এবং 
আমাদের বিশ্ববিদ্াসয় থেকে তা অপসারণের কাজে দুড়ভাবে ব্রতী হুই। 
কিছুদিন আগে এই প্রস্তাব আমি এনেছিলাম যে, আমাদের শিক্ষা! পদ্ধতি 
পরিবর্তনের এবং স্কুল, কলেত্জ ও বিশ্ববিদ্ভালয় সর্স্তরেই শিক্ষা্ধ বাহন 


১০৮৮ গণশিক্ষার স্বপক্ষে 


হিসাঁবে ষাতৃভাষ! বাবহারের সময় এসে গেছে । শত শত ছাত্রের সংস্পর্শে 
মাসার সুযোগ ঘটেছে এমন একজন শিক্ষক হিসাবে আমার স্থির অভিমত 
এই ধে, যথেষ্ট সময় বাঁচানো 'ও ছাত্রদের মনে বৈজ্ঞানিক চিন্তার দুঢ়র ভিত্তি 
গাথা সম্ভব, বদি প্রতিটি শিদাকেন্ধে শিক্ষক ও ছাত্ররা সহযোগিতা! করেন, 
'ঠাদের সমস্থার খোলাখুলি আলোচনা ও তার সমাধানের জন্ধ একযোগে কাজ 
করেন । কিন্ত কাদের মধ্যে কোন বিদেশী ভাবা এসে দাড়ালে মস্ত অস্থবিধা 
দেখ দেবেই । কথাবার্তা ও শিক্ষা বাহন হিসাবে সর্বদাই ইংরেজী ভাষা 
ব্যব্ার করতে হলে অন্তসন্ধিৎস্ত্র ছাত্র অনেক সময়েই ঠিকমত মনের কথ! 
বলছ্ছে পারে না এব" শিক্ষকও নিশ্চিন্ত ভতে পারেন না যেঃ ছাত্রকে যা তিনি 
বোঝাতে চেয়েছিলেন সে তার সবটাই পনতে পেরেছে কি নাঁ। বর্তমান 
পদ্ধন্তি দে মুখন্গ করতে প্রবোচনা যোগাঁধ, এভে যে শিক্ষণীয় বিষয়ের সারতত্ব 
সম্পর্বে সমাক ধন্রণ। আদায় নাকি সন্ধনে আমি নিঃসংশর |” 
[ শি্া ও বিজ্ঞান ] 
বিশ্ববন্রিত বিজ্ঞানী সশ্টেল্নাথ ক নিঃসংশয় প্রকাশ করলেও বর্তমান 
রাজ্জা সরকারের বৈজ্ঞানিক ভাষানীতির বিপ্োধিতায় প্রমথনাথ বিশী, 
ডঃ রবীজ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডঃ সতোন্রনাথ সেন, মনোজ বস, শঙ্করপ্রসাদ মিত্র 
প্রমুথেরা যারা উঠে পড়ে লেগেছেন একা 'এই বলে সংশয় প্রকাশ করেছেন 
ষে প্রাথমিক "রে ই-রেপ্ষী ভাষা না শিখালে ছোট ছোট ছেলেদের ভবিষ্যৎ 
'অস্কুবেই বিনষ্ট হয়ে যাবে । 1 আনন্দবাপ্রার পত্রিক1-- ২৫ শেজানুয়ারী ' ৯৮১ র 
ভ্রান্ত” শিক্ষানীতি রুথতে বৃহত্তর আন্দোলন শীর্ষক "অংশটি দ্রষ্টব্য | ] 
বৈজ্ঞানিক ভাষানীতি তথা শিক্ষানীতির বিরোধীদের অন্যতম শ্রপ্রমথনাখ 
বিশীর লেখা “সাহিত্যে সংকট” শীর্ষক প্রবন্ধ [১৯৮১ ১২ই ডিসেম্বর দেশ 
পত্রিকায় শুকাশিত : থেকে কিছুট1 মংশ তুলে ধরলাম । প্রমথবাবু লিখেছেন, 
"প্রাথমিক তরে প্রথমাদদকে ইংবেওশ ভাষা বাদ পড়েছে । কেন বাদ পড়ল 
তার কারণ দ্র্শাতে গিয়ে বামফ্রণ্টের “বিশেষজ্ঞগণ” বলেছেন যে এক সংগে 
বাংলা ও ইংরেজী পড়তে গেলে ছাত্রদের মেধার উপর চাঁপ পড়ে । ওটা উচিত 
নয়। বামফ্রন্ট সরকার ফখনে। বিশেষজঞগণের নাম প্রকাশ কেন না । আমরা 
যথ! সময়ে বিস্তারিত ভাবে আমাদের বিশেষজ্ঞগণের মন্তব্য প্রকাশ করব । 
এখন গীধু নামগুপি প্রকাশ করছি রবীন্দ্রনাথ, বিদ্কাসাগর, রমেশচন্্র মজুমদার, 
স্থনীতি কুমার, রামেন্্রন্থন্দর ত্রিবেদী, বারট্রা্ড রাসেল” । প্রমথবাবু বামফ্রণ্টের 
বশেষজ্ঞগণের নামের তালিকা পান নি বলে বামস্রণ্ট সরকারের বৈজ্ঞানিক 


গণশিক্ষা স্বপক্ষে ১৬৯ 


ভাষানীতি ও শিক্ষানীতিকে মেনে নিতে পারছেন না- আমার বক্তব; 
বামফ্রশ্টের বিশেষজ্ঞগগণের নামের তালিকা নাইবা পেলেন, স্বন'ম্ধস্থা বৈজ্ঞানিক 
সতোন্দ্রনাথ বসুর উপরিউক্ত বক্তব্য পড়ুন, পড়লে মনে হয় এই ধরণের 
বিরোধিতা করতে চাইবেন না । এর পরেও যি করতে চান তাহলে বগতে 
হবে বিশেষ এক শ্রেণীর স্বার্থে একাক্স করতে চাইছেন । যে শ্রেণীর জন্ত একাজ 
করতে চাইছেন ভার! সংখ্যায় কম । 'আর মনীষী সতোক্দলাথ বন্ছু ধাদের জন 
বৈজ্ঞানিক ভাষানীতি ও শিক্ষানীতির প্রয়োগ সম্পর্কে অতান্ত বাস্তব দষ্টিভঙগণীএ 
পরিচয় আমাদের সামনে রেখে গেছেন, যা আজকের পশ্চিষবাংলার বামফ্রণ্ট 
সরকার তার শিক্ষানীতির মাধামে সেই বাস্তব চিন্তা ভাবপা ও প্রয়োগ বিধিকে 
কাজে লাগিয়েছেন এবং আরও শুবিগ্ঠতে লাগাবেন ক্কারা শ্রেণীগজভাবে সংখাায় 
অনেক বেশী । তাই প্রথমবাণুদের মত বিশেষজ্ঞদের উদ্দেশ্যে বলি, এমন কি 
স্বার্থ আপনাদের ঝয়েছে যার জন্তে আপনা? বেন! সংখ্যক মাজষের উপকারের 
কথা চিস্তা না করে কম সংখ্যক মানুষের উপকারের কথা চিন্তা করে সমাজের 
অগ্রগতির পথে বাধা শ্ট্টি করছেন? তবে সুষ্প& ভাষায় বলি, এই ভাবে 
সমাজের অগ্রগতি ঠেকাতে পারবেন না কারণ অনেক মানুষকে অনেকদিন 
ধরে বোক। বানানো যায় না এই স্বশ[সন্ধ ।থাটা মনে রাখবেন । 


এছাড়া আরও বলতে চাই, রবীন্দনাথ* বিগ্ভাসাগবত রামেকনুন্দর খিবেধী, 
সুনীতিকুমার গ্রত্ৃতি যে সমস্ত মনীষীদের নামোলেখ করে আপনাদের বিশেষজ্ঞ 
বলে পরিচয় ্রিতে চেয়েছেন তাতে মনে হয়েছে এরা ধেন আপনাদের ব্যাক্তিগত 
সম্পদে পরিণত হয়েছেন । এট! কি ঠিক? না। কারণ এই সমস্ত মনীধীরা 


জাকির সম্পদ ও জান্তিব বিশেষজ্ঞ 1 তাছাড়। এই সমন্ত মনীষীদের বক্তব্যকে 
চত্ুরতার সংগে "আড়াল করে কেবল মাত্র নাম দিয়ে বাজ্িগত সম্পাত্তিতে 
পরিণত করতে গিয়ে দেশের মান্তঘের পামনে কতবড় অপরাধ করেছেন তা 
কি একবারও তেবে দেখেছেন? যে সমশ্ঞ মনীষীদের নামোল্লেথ করেছেন 
আমি কাদের মধ্যে দুঙ্জনের নাম উল্লেখ করে এবং তাদের বক্তব্যকে তুলে 
ধরে আপনি যে ঠিক কাজ করেন নি ত৷ প্রমাণ করছি । রবশক্্নাথ 
বলেছেন, “বিগ্যা বিস্তারের কথাটা যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি 
স্তন তার সর্বপ্রধান বাঁধাটা এই দেখতে পাই যে, তার বাহুনটা। ইংরেজী । 
বিদ্েঈ জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আলিয়া পৌছিতে পারে কিন্তু সেই 
জাহাজটিতে করিয়াই দেশের হাটে ছাটে আমদানি রগ্াঁনি করাইবার ছুরাশ! 


১১০ গণশিক্ষা স্বপক্ষে 


মিথ্যা । যদ্দি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আকড়াইয়া! ধরিতে চাই তবে 
ব্যবসা শহরেই আটকা পড়িয়া থাকিবে 1৮ (শিক্ষার বাছুন / সংকন ) 

রবীন্্নাথ একেবারে গোড়া ধরে টেনেছেন। শুধু প্রাথমিক স্তরে নয়, 
উচ্চ শিক্ষার উচ্চতর সোপানেও মাতৃভাষার যগ্টি অবলম্বন কর! হোক এই ছিল 
ষ্টার অভিপ্রায় । “মামাদের ভুত] কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে । ভরসা 
বিয়া এইটুকু স্বোনোদিন বলিতে পাতি না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের 
দেশের আমায় দেশের কিনিম করিয়। লইতে হহবে ? পশ্চিখ হইতে যা কিছু 
'শখ্বব।র মাছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়। দিল, তার 
প্রধাশ কারণ সেই শিক্ষাকে তারা দেশা ভাষার আধারে বাধাই কারতে 
পারয়াছিল ৮৮ (শিশ্ষার বাহন: 


ববশন্দনাথের বন্তবা এইভাবে অনেক ভূলে ধরতে পারি, তবে এই দুটে। 
ধক্বা মনে হয় এখানে যখে? | এছাড়া রবীন্দনাথ ভাষা শিক্ষার অনেক বই 
জাথছেন। ইংরাজী শিক্ষার বই লিখেছেন সে বই-এর ভূমিকাতে লেখা 
শাঁছে, আমাদের দেশের ছেলের! বেশ বরসেই ইংরাজী শিখবে । 

ক্বনীতি চট্টোপাধ্যায় গ্যান্ুয়েজ কমিশনকে ষে মাইনরিটি রিপোর্ট দিয়ে- 
[ছলেন, তাতে তিনি বলেছেন ঝুলে ছ” বছর ইংরাজী শেখাতে হবে । এই 
বক্তথাগুলি গ্রমথ বাবুর বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করছে নিদ্দিধায় বলতে পাবি । 
'আর একটি কথ! বলতে চাই, প্রমথ বাখু বৈজ্ঞানিক সত্যেন্্রনাথ বস্থকে তার 
বিশ্ষেজ্জের তালিকায় রাখেন নি, কি আমরা পশ্চিষবাংলার অগণিত মানুষ 
'বঞ্জানিক সতোন্দনাথ বন্গর গণতান্তথিক শিক্ষা |চন্তাকে বাস্তবে ব্ধপায়িত করব 
€৮" প্রতিজ্ঞা করছি । আর ধাদের নাঘ উল্লেখ করেছেন তাদের শিক্ষা চিন্তা 
য মামাদের [শিক্ষা চিন্তা তা বামফ্রণ্ট সরকারের শিক্ষা বিষয়ক কর্মশৃচশর বাস্তব 
কপায়নের মধা দিয়ে প্রমাণিত হচ্ডে | 


মামর্জের দশেক বিশিঈ বিজ্ঞানীর! ইংরাজীতে বিজ্ঞান বিষয়ের আলোচন! 
করে কিভাবে শতকরা ৮* ভাগ মানুষকে অজ্ঞ করে রেখেছেন সত্োন্রনাথ 
বস্থর বক্তব্যের মধ্যে তা সুষ্পঃ হয়ে উঠেছে । তিনি লিখেছেন, “জাপানে 
তারতীয় ছাত্রদের সজেও দেখা হল। গেলাম বিশ্ববিগ্ভালয়গুলিতে, সেখানে 
পদাথাবদ্ধার আধুনিকতম দিকগুলিও পড়ীলো হচ্ছে জাপানী ভাষায় আব 
তারই পাশাপাশি জাপানী ছাত্রের! চালাচ্ছেন বহু হ্ুঃসাহুদশ ও অভিনব গবেষণ। | 
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বি্ভালয়ে গবেষকরা নিঞ্জেদের মধ্যে বিজ্ঞানের "আলোচনা করেন মা. 
ভাঙার । নিশ্চয়ই ভারা বন্ধ ধার কলা শব্ধ (1.0) ৯01৭ ) ব্যবহার করেন 
কিন্ত তার জন্য তার! মোটেই কুন্ঠিত নন। খবর পেলাম যে পারমাণবিক 
বিস্ফোরণের ফলাফল সম্পকে দ-জন ভারতীয় বিজ্ঞানীর ইংরাজধীতে লেখা একটি 
বইয়ের জাপাণী ভ্জমা হয়েছে । "আবার জ্বাননো হল ওহ বহট বেশ ভালোই 
বিপ্রী হয়েছে ছয় মাসে, প্রায় তিন হাঙজাবের মত | শুধু জাপানী ভাষাহ পড়তে 
পারেন 'এমশ সাধারথ জাপানীর] পারমানাধক 'বশ্ধোরণেহ ফলাফল জানবার ভস্চ 
[বধিশেখ ডদ্দিশ্ন এবং হত তার! এ পাপারে 'নরগেক্ ভারতীয় মতামতকেহ তন 
বিশ্বাস করেন আন্টদের চাহতে । তবুও সামাদের দেশে ওই বাশ? বিজ্ঞানারা 
হংর'জকেই |লথে চপেছেন ও তার ফলে উাদের দেখশবাসীদের শতকণা 
৮ 'ভাগকেই "অজ্ঞ বেখেছেন পার্ষমাণিক শক্মপাতের বিপধ সম্পকে £" তঠিলি 
আও যা বলেছেন ৩ মুল কথ! হাল বরা বঞ্জোন বাংল আনায় খিজ্জান 5৮। 
সম্ভব লয় ভাগ বাংলাও জানেন না, |বঙ্ঞানও গানেন শা। বিজ্ঞানী 
সভোঙনাথ বসব অই বক্তবাগুলি ঠাব গণাত'স্ত্রিক শিলা চশার কথাই প্রকাশ 
ক বিজ্ঞান শি সাপারণ মাগ্ুযের সধে। পিয়ে যেতে হবে ত1 ন। হলে 
দেশের মানুষের কাছে 'অপরাধা হাত হবে) বজ্ছানের শব নব আখিকারের 
ফলখ্ফলও যাতে সাধারণ মানুষ জাশতে পাবে তার বাবস্থা পারা দরকার । এই 
করতে হলে মাতভাষার মাদধামেহ করতে হবি সতোখনাথের উপগ্িউক 
বক্তব্য পড়লে ও ম্সম্ধাবন করলে প্রথা খায় বামস্্রণ্ট সগকার শিক্ষা ও 
' শাষানীতিতে সতোন্দনাথ বন্থুর চিস্তা ভবাশার প্রতিদলন বয়েছে | পশ্চিম 
বাংপার সাধারণ মামষ বৈজ্ঞাশিক সতোশ্রনাথ বন চিজ্াঘ টিন্তাত হতে 
চাহছেন। 

“মামাদের উচ্চশিঙ্গ” প্রবন্ধে সতেখ্নাথ বহ বলেছেন, “বিদেশা ভাষায় 
স্ষ্িধর্মী সাহিতা) রচনায় কিছুদিন বার্থ চেঞ্ছ। ক্বার প্ মধুনদন 'ও বন্মিমচন 
উপলাঁক্ধ করলেন হয জনদাধারূণের সমর্থন এব" তাদের খদয়ে স্কান পেতে হলে 
সদয় নিংক্ত রক্ত দিয়েই তা হবে ; লিখতে হবে মাতৃভাষায়, 'অস্তরের অস্বস্থলে 
যার উত্স, যা! আমাদের আশা নাকাক্ষা ও কর্মের পরিপোষক । মাতৃভাষায় 
শিক্ষা প্রদানে নীতি ষ্দি তখন বিশ্ববিদ্ভালয় ঘোষণা! করতেন, ভবে এই প্রাশন 
দেশে নব মুগেধ ভ্যুয়ের স্বপ্ন 'অলেক আগেই সফল হত ৮ বিজ্ঞানী 
সত্যেন্দ্রনাথ বন্থ এই উক্ভি করেছিলেন ১৯৬২ লালে কলিকাতা বিশবিদ্তালয়ের 
সমাবর্তন উৎসবে অথচ ১৯৮১ সালের ২৫শে জাহুয়ারীর আনন্দ বাজার পিক 
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( “ভ্রান্ত” শিক্ষানীতি রুখতে বৃহত্তর আন্দোলন শীর্ষক অংশ) দেখুন দেখবেন 
আচার্য সুকুমার সেন তার লিখিত বক্তবো বলেছিলেন, “ইংরাক্গী ভাষা সব 
দেশেন্র পক্ষে মানুষ হবার অবশ্য মাধ্যম । এ থেকে কাউকে বঞ্চিত কর 
অন্তায়।” অধ্যাপক প্রমথ বিশী এ একহ সভ'য় বলেছিলেন, “আমরা! যদি 
ইংরাজীকে ভারতীয় ভাষ। হিসাবে গ্রহণ করতাম, তবে বারো! আন! সমস্যার 
সুরাহা হয়ে যেত। কিন্তু এই বৃথা আত্মাভিমান বর্জন করা যাচ্ছেনা, তাই দেশ 
আজ টুকরো! টুকরো! হয়ে যাচ্ছে ।” আজকের (দিনের সমাজ সচেতন মাচুষ যখন 
এই সমন্ত সম্মানিত বাক্তির বক্তব্য পড়বেন আর যখন শিক্ষানায়ক সত্যেন্দ্রনাথ 
বসুর চিন্তাধারার সম্মুখীন হবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান রাজ্য সরকারের শিক্ষা 
ও ভাষানীতিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করবেন তথন কি একথা! তার। ভাববেন ন। 
যে এঁরা ইচ্ছে করে সাধারণ মান্ষকে তল বুঝাতে চাইছেন? এঁদের উদ্দেশ্ঠ 
সম্পর্কে কি সাধারণ নাচ্চম অন্ুসন্ষিত্স্ হয়ে উঠবেন ন1 ; তারা কি একথা 
ভাববেন না যে একা কেন সত্যের 'মপলাপ করে মোহজাল বিশ্তার করছে, 
চাইছেন ? 

শ্রবস্থ এই ভাষণে 'আরও বলেছেন, “আমি চিরদিনই গতালগগতিক পথে 
চলার মনোভাবকে অবিবেচনার কাজ বলে প্রতিবাদ করে থাকি । বিদেশী 
ভাষাই আমাদের দেশে সান্মরের সংখ্য। বৃদ্ধির অন্তরায় ॥ বিদেশী ভাষ। শিক্ষার 
বাহন হলে মুখস্থ করবার প্ররোচন!1 দেয় ছাত্রদের এবং এর ফলে তাদের মৌলিক 
চিস্তাব প্রসার ঘটাতে বাধার স্য্টি হয় |» 

সতোক্রনাথ বস্ত্র এই গণতান্ত্রিক শিক্ষার- চিন্তাধারার সংগে বর্তমান রাজ্য 
সরকারের শিক্ষানশতির ব্যাপক মিল রয়েছে । কারশ বর্তমান বাঁজ্য সবক 
পশ্চিম বাংপার অগণিত যাজুষকে নিরক্গরতার অগ্ধকার থেকে সাক্ষরতার 
আলোতে নিয়ে মাসার জন্ক প্রাথমিক স্তরে ইংবেজী ভাষা শিক্ষার বাধ্যতা মূলক 
অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধাধার বিলোপ সাধন করেছেন তাদের ঘোঁধিত শিক্ষাণীতির 
মাধ্যমে । এই সিদ্ধান্তকে পশ্চিম বাংলার আপামর জনসাধারণ মেনে নিয়েছেন । 
মেনে নিতে পারেন নি তারাই যারা কেবলমাত্র বিরোধিতার জন্ত [বিরোধী হয়ে 
উঠেছিলেন । তাদের হ্াক-ডাক কিছুটা ন্তিমিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু রেশ 
থেকে গেছে একথা ভুললে চলবেন! । 

সত্যেন্্রনাথ বস্থু কিভাবে দেশের অগণিত মান্গষকে শিক্ষান্ণ আলোকে 
আনতে চেয়েছিলেন তার প্রমাণ এই প্রবন্ধের শেষ কয়েকটা পঙতিতে রয়েছে । 
“এখন সময় এসেছে । আক বিলম্ব না করে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যষে সকল 
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বিষয়ের শিক্ষা দিতে হবে, বিশ্ববিদ্ালয়ের সকল শ্রেণীতে । পঞ্চাশ বছরেরও 
'মাগে আমাদের চিস্তানায়কদের নিকট এটি সম্ভবপর প্রস্তাব বলে মনে কয়েছিল । 
এখন মাতৃভাষাকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্রে উপধুক্ত মর্মাদ1 দেবাব প্রশ্নটি বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
সিনেটের ও আহিন সভার সভাদের বিশেষন্ধপে বিবেচনা করে দেখছে হবে)” 

আজকে পৃথিবীতে প্রমাণিত হয়েছে সব থেকে বড় সম্পদ, মুল্যবান সম্পদ 
হল মানব সম্পদ । কাণাপিটাল নয়, পুজি শয়, সব পেকে গশ্ডিনীল স্ম্পদ হল 
মানব সম্পদ । শুধুষাএ পুশর্জি কোন দেশের অগ্রগতি আনতে পারে না॥ তা? 
যাঁদ হয় তাহলে দেশের অনন্ত মান্ুবকে শিক্ষিত করে তুজতে হবে । অগাঁণত 
মাস্গষকে শিক্ষিত করতে শেলে শিক্ষাকে সার্বজনীন করতে হবে এবং শিক্ষার 
গণভাস্ত্রিক রূপকে বিকশিচ করতেই তবে শিক্ষার পণাভান্তিক কাঠামো জথন্ই 
সবল হবে বধন শিক্ষা মাব্যঘ হয়ে উদ্ণবে মাতৃভাষা । শুধু তাই নয়, মান্গুষ 
শিক্গিত হয় উঠলে । তে বপবে ন! মামি আঅসহাম্, চাককি না পেলে আত্মহাতা। 
করবো । সে তথন বলবে নামাদের পক্ষ কোটি শিক্ষিত মাচবের মুথে যে আশ 
সঞ্চারিত হয়েছে, নঙতন কাচ বঞ্চিত ক্য়েছেত তাভে মাধাত দেবা৭ 
মা শা এ সমাঙ্জের চনহ কিঙ্থ এ সমাদর অভ্যন্তরে 'আগার্মী দিনের 
নার সমান্জের জন্য প্রস্্ো্নীয় উপাদাল শংগৃহটত আছে । সে উপাধানকে 
এঠদিন ব্যবহার করা হয়নি । 'এছে। সামনা মশা সিন জনগণ আমাদের 
ভান্যকে পারবর্তন কারি, সমাজকে পারসর্তন করি কপ সমাজের সঞ্চিত মানব 
সম্পদগ্চলিকে 'অগ্রগাতর স্বাথে বাধার করি, গ্রাত১ মান্তষের আন্ত সুখ ও সমুগ্ধ 
আপন গড়ে তলি। শিক্ষার গণতাস্তুক কাঠাসো ও খা মনীষী সত্যেম্মনাথ 
বনু বকব্যেখ মঝো পাওয়া ফায়। িনি ভার মাতভাঙা প্রবক্ষে আহ্যগ 
সাঠকভাবে লিখেন, এটা ঠিক যে দেশ বলতে যাধ চদপের লোককে বুঝায়, 
শুও শিক্ষিত বা নায়ক দম্্রদায় ন। হয়, যদি মনে হয় দেশের সাধারণ লোকই 
দশ, তবে এঝা। শান হলেত তো দেশকে উদ্নুত বলা মারে, এবং দেশকে 
সকল বিপদ থেখে রঙ্গ। করবার গন্ধ সমু শক্তিহ তাদের হাতের মধ্যে 
থাকবে ।” 

ভারতবর্ষ একটি বনু ভাষা-ভাষ'ক রাষ্ট্র । এখানে আস্তরাঞ্গা যোগাযোগ, 
বাবসা-বাণিজা, বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ও 
জ'তীযর় সংহতির প্রশ্গটি বিশেষ জরুরী । যদ্দিও গ্লানিকর তবু বলতে হয় ঝে, 
এখনো কোন ভারতঁখয় ভাষা এই ব্যাপানে ইংরেকীর বিকল্প ছিসাবে প্রতিষ্ঠিত 
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হতে পারে নি। এ থেকে কেউ যেন মনে না করেন আমরা এখনই 
“ইংরাজী হঠাও” শ্লোগান তুলে দ্েহাদ ঘোষণ|। করছি। একটি ত্বাধীন 
গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক ফিসাবে 'আমাদের দাবা 'অবিলঙ্বে দেশের সমস্ত 
'আঞ্চপিক ভাষাগুলির স্বাধীন ও স্থসম বিকাশের মধ্য দিয়ে এমন অবস্থার কষ্ট 
করতে হবে যেন তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ 'মঞ্চলে ইংবাজীর শ্বিকল্প 
হিসাবে স্থপ্রাতিষঠিত হতে পরে। সেই সঙ্গে আমরা এ৪ চাই যো শাভন্ন 
'চার্চলিক ভাষার স্বাধীন ও গুঙ্থ 1াখকাশের সঙ্গে সঙ্গে গণতান্থিক পদ্ধা 5তে 
বিদ্চি্ অঞ্চলের মানুষের সংযোগ ৭ সংহতি গড়ে উঠন । নতদিন তা না 
হচ্ছে 'ভতদিন হংরাঙ্গীকে সংযোগকারী একটি ভাষা ঠিলাদে মেনে নেওয়। ছাড়া 
গতাস্জর নেহ । 
তবে একথা মনে বাধতে হবে যে, মেছেতু হবশ্গরে মাতৃভাষা শিলার 
মাধাম,১ ম্বাজরাং ইংরাজীর স্থান হবে দ্বতীয়। অবশ্থা হংরক্রা ভাষায় 
সঞ্চিত জ্ঞান-ভাগ্তার থেকে সম্পদ 'আহরণের জঙ্গ জাতীয় স্বাথে বিশেষ ব্যবহ্া 
থাকবে । তাই বলে একথা বলা যবে না ষে হংরেজী ভাষ! ন1] হলে আমাদের 
দেশের কা নই হয়ে যাবে । এই উপলক্ষ্যে “মাতভাঁষ।” প্রবন্ধে বিজ্ঞানী 
দতোন্দনাথ বলুর মন্তবা উল্লেখষোগ্য--“অনেক সময় এই কথাটাই বল! হয় থে 
ইংরেজী ভীষা না! হলে আমাদের দেশে একতা থাকবে না। বল] হয়, আমরা 
যখন পরাধীনতার শঙ্ল দিয়ে একত্র বাধা ছিলাম তখনই আমাণের মনে ছিল যে, 
আমরা একই জাতি । অতএব বর্তমানে ইংরেজ ভাষার মাধ্যমেই সেই 
ঘোঁগস্থত্র বঙ্গায় রাঁথা হোক । কিন্তু একখ। বললে ভূল হবে যে, ওই শৃঙ্খশ 
পডঢ়াবার আগে আমাদের জাতীয়তা বোধ ছিল না।” এই প্রবন্ধের আগ 
এক জায়গায় বলেছেন, "একটি বিদেশ ভাষা, একটি !বদেশী শাসন, আমরা 
অনেকফাদন সহা করেছি! যদি এর দীরাহই এক্য সাধন ভোতো, সে একা 
সাধন এজাঁদনে হওয়া উচিত ছিল।”' জাতীয় সংহতি গরমে তার বক্তব্য ক'ত 
সঠিক শি্সোক্ত বক্তব্য সেকথা প্রমাণ করবে । 1তনি ণশক্ষাও বিজ্ঞান? শীর্ষক 
অংশে বলেছেনঃ “কেবলমান্্র বিদ্যাজন ও জ্ঞানের অগ্রগতিতে সহায়ত! করা 
বিশাবগ্যালফের আদর্শ হতে পারে না। জাতি, ধর্ম। মতবাদ, ধনী, দরিদ্র এবং 
সামাজিক ও বংশ মর্যাদা নিবিশেষে প্রত্যেক মানুষ যে মূলত এক, এই শিক 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচার করতে হবে। শেষ পর্যস্ত যাছ্ষই যে পরম সতা আখাদের 
সেই জান হোক ।” ভাষা ও জাতীয় সংহতি সম্পর্কে তীর অভিমত কত স্ুুষ্প 
কা উপরের আলোচনা থেকে অহুমেয় । 


বিদ্যালয়ের পাঠক্রম ও ইতিহণস পাম 
প্লীমনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 


৯. 3 
নু 


মানব পাকিহের গঠন ৪ বিকাশ, বার বাকিস্থী তম্থাবাদের পার ২ 
প্রক্িযায়িত হদ্্ধা এক জলিল নয় প্রথমাটর সঙ্গে মানবিক ও সামাঙ্গিব 
উপাদানের সহধ-অম্পর্ন ও সময় প্রঞ্চিয়! চাগ্ত কবে, আর খিতীয়টির মধে 
এক ধরণের মহুং-মান(ল্ক ছা ব। বিচ্ছিন্ধ তাবোধ জজ করে বাঠাও রানে? 
ইংপও্ডের গ্রামার স্কুগ ইতাদিতে। পড়ত্যাদের কাতিক্যা হণাবাদ। এটা আহ ও 
ধলেছেন। ররীনুনাথ এবেশে বিউণ শির কাঠাযোদ লাগি রুপে 
খাপজীবীদের তোঠা-কাহইনীর বুধলও হলেছেন। এই আবেই প্রচলি" 
প্রথ, বন্ধ বিদ্যালফে একটি শিশু বড় হয়ে একজন জায় টাকাধনা ভত লা 
রসায়ন, চিচিত্সা, দর্শন বা প্রাণীবিগ্বায় বিশেষত হতে পারে, সথবা এক গণ 
ধ্প্রাণ নীতিবাগ'শ হতে পারে, (কিন্ত প্রক্তাহ অখে শিক্ষিত হওয়া হপ 
জিনিস | 


৭৪ 


শিক্ষা বা সাঙ্াতর ঘা্ধকার অর্জনের ঘটনা অনেকটা মানবদেহের কুন 
বদাঁশ প্রিয়ার মতই ঘটনা । কোন একটা বিশেষ অঙ্গের পেশী স্পর 7 
,জারালে। হলেই যখন গ্ুদেতী বা স্থাস্থাবাল পুকষ বলা যাবে নাঃ চইম।ও 
£ত1ম রসায়নখি€ খা পধার্থাবদ্ সঙ্গীতে &চি নেই? অথবা "আমি হতিহ'সে 
হিশেষজু। তকে, লোরবিজ্ঞানে বা নাক আাকমণ বোধ করি নাল 
৩ হম নাগা বলেন ৭ প্রচলিত শিক্ষা-বাধস্থার ছশাচ ধাপের 'দয়ে এই পম 
বল'মূ, শিঃমলনদতি তাদের শিক্ষা খাত, আালবকাকিত্তের গঠনে ভ্াছ। 
অলম্পূর্ণ । প্রক্কত শিক্ষা কখনই যাঁকিছু মান কি ও থেকে বিচ্ছিম্ত হতে 
পারেনা । তবে এখানেও একটা বিষণ বিবেচনার লাছে। এই প্র্ঘত 
প্রদ্াাত নন্দনহান্থিক ৪ শিক্ষাবিদ আনাতে ল লুনাচারছি “সন এঃকেশন 
গ্রে যা বলেছেন তার সারাংশ হল $ একক্রন শিক্ষিত লাগরিক হওয়া মান 
উই কোন বিষয়ে দক্ষ ব| বিশেষভ হওয়া নয়। সই সঙ্গে তাকে পামাটিএ 
এতহা, খানব সভাতার বিকাঁশে মানবিক শন্তিগুলির অবদান, সমকালের 
পাপা বাশ্তবতা সম্পর্কে অন্ুভৃতিণল ও চেতনা সম্পন্ন মান্তযও ভে 
উঠতে কবে, বিশেষ ও সাধারণের সন্মিগনে যে একতান তাঁর প্রতিটি এব' 
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সামগ্রিক সুর সম্পর্কে আগ্রহী ও স্পর্শকাতর হতে হবে । তবেই সেই দক্ষতা 
ও (চতলাসধরী শিক্ষাই সমাঞ্জ পরিবর্তনের সাংস্কতিক হাতিয়ার হয়ে উঠতে 
পাবে । যুগে যুগে মাধ প্রান্তৃতিক ও সাষাদ্দিক উপাদানগুলিকে ব্যক্তিত্বের 
পবাদশণ উন্নয়নের কাজে বাবহার করেছে এবং শিক্ষা-দংক্কতির উন্নততর 
ফাঁনবিক চতিহ ছষ্টি কক্েছে। 

শিব একটি আদর্শ পাঠক্রমের অথই হল, ব্যক্তিত্বের সবাঙ্গীণ (বিকাশ 
পা চিযাহ স্বরে মরে কার্ধকর সহমোগিতা দেওয়া এবং সমাজ বিকাশের সঙ্গে 
ব্য কেস গঠন ক্রিয়াকে এমনভাবে যুক্ত করা যাতে শিক্ষা সমাজের 
পচাত 5৯ উপাদানগুলিকে বর্জন করতে শেখে এবং ভার জনের কোগিয় 
যেন ঝগ্সম্পদ নিমাণের ও মানবিক মলাবোধগলির ধারাবাহিক হা অধাহত 
থাকে এখানেই ব্যক্িঙ্থের গঠনে পঞ্ধিবেশ ও হইতিহাস-সচেতনভার গুরুত্ব । 

বশ বলি, সমাজের গতিশীলতা সম্পকে বোধের বিকশতথন তাও ও 
নাশ দন ও বিশ্বের ধারণা যু থাকে : আঅথকা যখন বাল মানসে বস্ত্র 
৭১৬১ ঘ| শিক্ষা-প্রঞ্য়ার অন্থ*ম প্রধান উপাদান, তখন উতৎপাদনশীও 
এ৮২র এবং হ্থক্গনশীত মানবিক অগ্ভৃতির শুল্য ও ইশ্হিস সঞ্চাপণের 
1 ,ক শিক্ষার ভিত থেকে পর্যায়মিক বিকাশের মধে। সাত কলে ঘিঠগ 
পাক্কা অগণতান্ত্রিক ও অবৈজ্ঞান ক । 

মদের দেশের সংবিধানে গণআাস্ত্রিক ধমনি পেশ শিশ্খাবাবস্থার। কখ) 
৭) ৫7 কমখনের জুপাযাগিশে, সাবজনীন উৎ্পাধনশীল শক্ষার কথা বড় গায় 
1০) ৯০৩ এখাবহৎ একটি জাতীয় গণভাঙ্িত শিকার গগিকলনা কাহকর হল 
২. অখাঁনে প্রাপ্তবয়স্কদের সাংজনীন ভোট আছে, সাপঙ্গনীন এপাশারক 
প্র বাবস্থা চশহ 1 এখনে জাতীয় ৬থ্নোতিক উম্নছন পদ কয়েছে, 
৭ 1া২অনীন, জাতীয় ও গণ শাস্ত্র (শিক্ষার কোন কর্মস্থটী নেই? বায় ফলে 
বুক গণতন্ত্রের দেশ' এ মন বিপুল অমশক্তি অপচয়ের দারদা ও নিরক্ষতার 
(রকড সাই হয়েছে এবং যার ফলে প্রাক্কাতক ও যান সম্পদে সমৃদ্ধ এই দেশ 
বৃহৎ পুঁ'জপতি, জমিদর তার ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মুনাফা 
মুগয়ার মোক্ষম লীলাক্ষে&্ডে পরিণত হয়েছে । বোঝা যাক়৮। এই সবগ্রাসী 
কায়েম খার্থের প্রয়োজনেই বিগত ছুই শতাব্ধীর ইপশিবেশিক শিক্ষার প্রীস্তিক 
1কড রদবদণ্। করে প্রধানত, সামাজিক ইতিহলবৌধবঙ্গিত উতৎ্পাদনবিমুখ 
'অবান্তব প্যাকেজ-ডিল' পাঠক্রম ও পাঠ্যহচী চালু রাখা হয়েছে। 
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1 ২ ॥ 

পশ্চিমবঙ্গের বামক্রণ্ট সরকারের শিক্ষার কর্মহ্চীভে স্বভাবত কিছু ভিষ্ 
দৃষ্টিভঙ্গি গ্রতিফলিক হয়েছে, যদিও ভারতের জাতীয় এবং গণতাস্িক উদ্িহ। 
সবভাবতীয় শিক্ষা কমিশনের জ্রপারিশ (বিশেষ করে কেন্ত্রীয় সরকার কণ্টক 
স্শিকু জ।.কাঠারী “মিশন ও এন, সি. ই, আব, টি এবং ইউনেস্কো প্রভৃতি 
সংস্থংর শ্রীকাত নীতিগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ! যে বছর বামক্রণ্ট ক্ষমতায় 
পাসে সেই ১৯৭৭ সাল “থকেই রাহ্ছ্ের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক শু 
শাঠাস্টীকে গণশিক্ষার কাঠামোয় বিচ্ভাস করে বিজ্ঞান সম্মত ও বাস্দবননী 
পাঠক্রম রচনার উদ্যোগ গহণ করা হয়। এই ঘটনায় ১৯৫০ সালের “গুল 
এটাকেশন কমিটির |শঙ্কেন্সিক শিক্ষার মল ভাবধারাও যেষন সন্িবেশিত 
হয়েছে, তেমনি ১৯৭৭ সালের প্রাথমিক শিক্ষাকে আধুশিক ও বাক্বম 
করার উদ্দেষ্তে গঠিত 'প্রার্থষিক সিলেবাস কমিটির নানা স্পারিশও গৃহ 
ভেজে | শুধু ভিন্নতর দষ্টিভঞির কথা বল্লাম 'এই কারণে : 

০. শুধু নীতিগত ক্ীকশি নয়, প্রয়োগের গন্ উদ্যোগ গ্রহণ । 

২. এই প্রথম প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সুরের ও সংগহনে 
4 তশিধিদের 'মভিজ্ঞাতা ও বন্ডতকে4 সংহতি সা ধন। 

৩. শিশ্চর সদীঙ্গীন বিকাশে প্রমোৌদ্নকে গতিশীল সমাঙ্গে চাফদার 
সঙ্গে সমঘয়করণ । 

৪. ছয় থেকে এগারো বছরেব শিশুর, বিশেষ করে অবহেলিত দারিদ্র 
অর্ষগীবী শ্রেণীর শিশুদের প্রয়েজনকে গুরুভ্থ দান। 

৫. সামাজিক প্রসঙ্গ ও যুক্তি নির্র জানের সংঘুক্তিকরণ। 

বামফ্রণ্ট সরকরের বিশেষ বুষ্টিভঙ্গির কথা আরও বললাম এহ কারণে, 
যেখানে এতদিন পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার কোন উদ্দেশ্য ও আক্ষ্যই ছিল না; 
সেখানে এই প্রথম সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লঙ্গযকে সামনে রেখে প্রাথমিক শিক্ষার 
বাস্থবমুখা কর্মসথচশর রূপায়ণ সুরু হল। 

প্রাথমিক স্থবে অর্থাৎ ৬১১ বহর পর্মস্ত শিশ্দের ইতিহাস পাঠের অপর 
নাম পরিবেশ বা সমাজ পরিচিতি । 

কেন শেখানো হবে? সাধারণ উদ্দেশ্য হল : 

১. উপযুক্ত নাগরিক করা । 

২. গণতান্ত্রিক সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ জাগানো! । 
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৩. সমাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কে কু-সংগ্কারমুক্ত যুক্তিবাদী মনোভাব গড়া ৷ 
৪. নিজের দেহ ও পরিবেশ সম্পর্কে একট! মর্যাদ্দাবোধ গড়া এবং সেইমত 
জীবন চায় অভ্যন্ত করা । 

এই স্তরে তার] জানবে, রোজকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামার্গিক কাজগুলির 
সম্পর্ক | সমাঙ্জের উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যে মানুষের শ্রমশক্তির ভূমিক! 
কত মুলাবান, সেটাও জানবে । সেই সজে জানবে পরশ্রমজীবী বা শ্রমবিমুখ 
প্রংশের জন্যই মান্ুষ্রে এত দুঃঘ ও 'অপমাঁন। 

শিশু-শিঙ্গীত সমাজ ব। ইতিভাপ পরিচয়ের মধে। দেশ, বিশ্ব এবং সমাজ ঘে 
ধদলায়, এই দৃষ্টিভঙ্গি জাগানোর এবং প্রারুতিক ঘটনা ও সামাজিক বিষয়গুলির 
শা বিজ্ঞানসিছ্ পর্যবেক্ষণী শক্তির গে'ড়াপিত্তন করানোর বাবস্থা ও থাকবে । 

এই শ্ুরেই শিপ্ুদের মধ্যে সবদাই একটা! জিজ্ঞান্ত ও অনুমন্ধিতস্র দৃষ্টিভঙ্গিকে 
টহ্সাহিত করা তবে, আর মানব জ্াঞ্ির সভাতা বিকাশে শ্রমশীল মানুষের 
শবঙান সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ জাখানে! হবে। এর সঙ্গে থাকবে মানুষের প্রতি 
হাল্বাগা ও বিশ্বপ্রেমের আলোকে দেশের প্রতি ভালবাসা ভাগাতে হবে। 

দেখা যাচ্ছে, এই ইতিহান-পাঠ নন দষ্টিভদ্দিতে রূপায়িত হয়েছে এব" 
'পশষ্চদেপ মধ্যে এ৭ সঞ্চাপনেও 'অ+ূপ দৃষ্টিভঙ্গি ও পন্ধতি অবলম্বন দাবি করে। 
পর খারী পর্যায়ে প্রভাবিত ও সর্সম্মত্িক্রঘে গৃহীত পাঠ্যস্চীতে দেখা যায়, 
+লঞ নিগের অঙ্গ প্রজ্যঙ্গ এবং পররবার-্ঞীবন থেকে স্ক্ক করে গ্রাম, পাড়া- 
শডতশ, কারধ'ন। ঘর, থেলার মাঠ, হাঠ-বাঞ্জার, বিদ্যালগ়, গ্রাম শহরের বড়ি ঘর, 
'ছুপংল|, পাখি, শহরের বাজাবে কোথা থেকে করা শাকসন্ডি আনে, বিদ্যালয়ের 
“বেশে সংঘন তা ও পরিচ্ছজ "ও গুলাবোধি-- এইসব জানবে ও শিথবে। 

তাঁর! শিখ পরিবারের সু “কষন আচরণ করতে হয়। এর মনো 
“তে উঠবে প্রীতি ও শ্রঙ্গার সম্পর্ণ । 

৮ জানতং -এথন যে বণ ধা ঘরে তাপ থাকে সেগুাল কারা তৈরী 
ছে, আংগে মাধব কি রঃম ঘরে বাম করত, বাড়ি-ঘর এতরীর জিনিসপত্র 
ক) একে টিভবে পাওয়া যায় । বাড়িতে বাগান, রোদ, হাওয়া ও বিশুদ্ধ 
পানীয় এ থাঁকণর দরকীর কেন, য'দের বাড়িঘর নেই ছার! কিভাবে থাকে 
এহতাল্‌ 

এই ভরে ই'দ্ধাস পাঠে থকবে পাড়া» শাম, থানা, পোরষ্ট-আ ফস, 
পঞ্চ"য়েৎ,। মিউনিপ্যালিটিঃ জেলা, ক্সা্য দেশ সম্পর্কে সঙ্গল প্রাথামক 
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ধারণা । শিশু জানবে চার পরিচিত মাহষন্গন কে কি কাজ করে, পাড়া 
লোকেদের যৌথ কাজ ও উত্সবে যোগদান, পোশাক ও থাগ্য বাবহার 
ইত্যাদি । 

শিশুর ইতিহাস বোধে "আনবে গ্রাম-শহরের পাঁথক্য সম্পকে ধারণা, থাল, 
নলকৃপ, পাম্পস্টে, যানবাহন, 'সাঁপো ও ডাঁক-ত'বরের বাবস্থা, চিকিৎসা, 
রেল-স্টেশন এইসব । আরও জানবে ক্ষবিত্দে কি কি ফলন হয়ঃ জখি 
কাদের, কারা জমিতে কাক করে, হাল-বপদ, সার । গ্রামে আর কি কফিজিনিস 
কারা কিভাবে তৈরী করে, শহরের কারখানায় কারা ক 1ক দ্বিনিস তৈরশ 
করে। শিশু জানবে মানুষের সঙ্গে মুক্ত প্রকতির সম্পর্ক, মানুষ তার খুদ্ধি 
ও শ্রম দিয়ে পেয়েছে খাছ, পানীয়, কাগেছ্ ও ধাতুর জানসপত, হাজার হাজার 
বছর ধরে "সাবিক্ষারের ফল ঠিসাবে পেয়েছে বিছ্বাৎ্, রোডিও, রেলগাড়ি, 
আকাশযান। মেটরগাড়ি আরও কত জিনিস্‌। 

শিশু একটু বড় ভয়ে উতীয় চতুর্থ শ্রেধাতি শিখবে -সভা সমাজের 
'সবদানগালি, আর অর্জন করবে মাজষের সভ্যতার ক্রমিক উন্নতি সম্পর্কে 
নন নঠুল্‌ মূল্যবোধ । 

এখন “স পড়বে মাগ্ষের সভাতার গল্প: আদম মাভম-গ্রকতিজ। সঙ্গে 
লড়াই, 'আনের আবিঙ্কার। খাছ পংগ্রুত আভযান,। পশুশিকার, পাথরের 
হাতিয়ার, ভাষার জন্ম, সবারই সমান কান সমান ভোগ । 

এইভাবে পরপর সে দ্রানবে পশুপালনের গুগ গোষ্টা জীবনের যুগ, মিশর, 
সিন্ধু, চন সভাত্তার গল্প, লাহা আবিক্ধারের ফলে নতুন যুগের গল্প, কধি-ধাত- 
লিপির যুগ, সব'হ সমানের সুগ থেকে দাস শ্রমের যুগে আসা । 

এইবার সে আনবে ভুমিরাজ ও ভুষ্দীসের খশাঞক্িনী । দেই সঙ্গে 
সন্্পাতির উন্তির সঙ্গে কুটির শিল্পে পাশে পাশে কিভাবে ছোট ছোট 
কারখান! গড়ে উঠছে, তা-ও জানবে এব তার ইতিহাস জ্ঞানের পরিম প্তলে 
'গাঁসবে বাবসা-বাণিজোর প্রসর। গোছী থকে বড় নান্গয, রাঙ্গা থপ, ক্রমি, 
থলি ও রাজ্য দখলের অন্থা এীক-পারালিক বুদ্ধ, ভারতে পারণশিক 'অভিযান, 
তুফি ও আফগান অভিযান । 

এরই পাশাপাশি সে শিথবে ধর্মীয় গৌঁড়ামি ও অস্পৃশ্াতা কাকে বলে 
এবং তাঁর বিকদ্ধে নানক, কবীর, ফী, বুদ্ধ, মহাবীর ও হঞ্জরত মহম্মদের প্রচার, 
সে জানবে নালন্দা ও তক্ষশীলার কথ, অভ্স্তা-এলোরা ও তাজমহলের কথা 
এবং বে কোরাণ উপনিষদ প্রভৃতি ধর্ম-সাহিত্যের কাহিনী । 
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শিশু এরপর পঞ্চম শ্রেণীতে জানবে £ 
১. ভৌগোলিক আবিষ্কারের সজে বাণিজোর এবং বাণিজ্যের বিস্তারে 
সঙ্গে উপনিবেশ গড়ার কাহিনী | 
২. 'আপুনিক পিজ্ঞান, বাম্প ও বিছাতেব সঙ্গে সজতর ও উন্নত জীবনের 
সম্পর্ক । 
৩. শিল্প +ারথানার প্রসারে অসংখা শ্রমিক ও মষ্টিষেয় মালিকের সম্পর্ক, 
1শল ও কষি শ্রমিকদের জীবন নাণানের পন্গিিবশ। 
দন. গাঁধুনিক যোগাযোগ ও পরিবহন । 
€ 'আধুশিক রাষ্ট্রগুপির মধ্যে যুদ্ধ । 
*. দেশে দেশে মানষের আন্দোলন ও খিদোছের কাহিনী । 
*. পরাধীন দেশের স্বার্ধীনতা সংগ্রামের কাহিনী | 
৮. মন্দীশীদের জীবন ও কর্ম সাধনার কথা । 
৯. সকল মামষের শথ শাঞজির জন্ আগ্রহ উদ্দীপক ঘটনা ও ক।ভিনশী। 
॥৩॥ 
এরপর শিক্ষা) রা মাধ্যমিক স্বরে আসবে । বন্ঠ থেকে অগ্টম এবং নবম-দশম 
এক -এ.কটি পর্যায় বলে ধরতে হবে । 
শিক্ষার পাঠরম ও পাঠাশ্থচী এক অবিচ্ছিন্প ক্রমবিকাশের ধারা । মানব 
সভ্যতার অতীত ও বর্তমানের মত বাক্তি ও সমাজ এবং দ্ধেশ ও বিশ্ব ঠিক 
এ্রেমনই অবিচ্ছিন্ন শিক্ষা-প্রকিয়ার 'মন্তভক্ত, মা খেকে এই ধারণাই বেবিষে 
আসে বে, ইতিহ'স কেবল কতকগুলি তথা, নাম বা ঘটনার সমষ্টি নয় তা! 
হল, অগ্রগতির ধার! । 
কিন্তু আমরা দেখেছি, রিটিশ ভারত থেকেই প্রচলিত ইতিহাস পাঠে 
শিক্ষার্থীদের মনে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, ব্যক্তি-নায়কের প্রতি, 
রাঁজ-পরিবাবের প্রতি মোক ব! উগ্র জাতীয়তার ঝেোক দানা বাধে। বলা 
বাছুজ্য, ওপনিবেশিক শিক্ষার স্বার্থেই জেমস মিল, গোবিনো, ম্যাক্সমূলার 
প্রমুখ পাশ্চাতা উতিহাসিকর। ভারতের ইতিহাসকে সাম্প্রদায়িক ও উগ্র 
জাতীয়তাবাদশ ০*শাকের উপর তৈরী করেছিলেন এবং তারই অন্গামী কিছু 
প্রতিঠিত দেশীয় লেখক ইতিভাসের পাঠ্যহচী ও পুস্তকগুলিকে একই ভাবে 
চালিয়ে গেছেন। এই ঘটনা বিজ্ঞানসম্মত এঁতিহাসিক দুটি পরিচায়+ 
তো নয়ই, এমনকি গণতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের সংবিধাঁনিক 


গণশিক্ষার স্বপক্ষে ১২১ 


কাঠোমোর পক্ষে বিপজ্জনক । এট! উপলব্ধি করেই কোঠারী কমিশন 
এবং এন, দি, ই, আর, টি মাধ্যমিক সবে ইতিহ'স পাঠকম ও পাঠ্যন্তিকে 
বৈজ্ঞানিক ও পণতান্ত্িক দর্টিকে দে পুনগঠিত করার প্রষোস্বনীয়তা উপলব্ধি 
করে এবং সেহমত শ্থশিধি্ গাইড লাইন নরেশ করে। 08 
17801017071 06101086507 1000 05 15018650 02 £5175251 
20] 1061081585৮ 00 001৮0 ৩90 1116 70০ 0৮%1) 00০ ৬০0 15 এ 
18560710190 01001, এর আগেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশে 
দেশে দণা ফ্যাসীবাদ, বণ-বিছ্ষে, সাম্প্রদায়িকতা ও উপানবেশিক মানসিকতার 
ব্যাপশ বিষক্রিয়া লক্ষ। করে হউনেস্কো ইতিস্থাস পাঠের অভ্যাস বদলের গুরুত্ব 
উপলান্ধ কতক ক দকগালি এ্রয়োজনীয় স্পাধিশ প্রচাব করে বলে--উষ্ত্ 
জাখ্যা।ভমান, বর্ণবিদ্েষ,। উপলিপেশিক শাধণইঈ বিশ্বযুদ্ধের কারণ । ইতিহাস 
[শমণব মাধ'মে সধাঙ্জের মনকে এপ্ুপি থকে ধুক্ত করে বিশ্বনাশরিক গড়ে 
গুলত হবে? 

এই পটভূমিণশয় বামফ্রণ্ট সরকারের শিক্ষানীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 
মীন মধাশগণ পর্ষদ ইকিহীস পাঠের ল্ক্ষা ও উদ্দেষ্তের যে নির্দেশিকা 
[দয়েছে, ভার সঙ্গে ১০৫৫-৫৬ সালে ডাঃ বিধান বারের আমলে গড়া ইতিহাস 
পাঠাস্চী কমিটির (যাতে অধ্যাপক স্রশোজল মরকারু, অধ্যাপক তপন বায় 
চোধুরী প্রমুখ গ্রথিতধশ| ইত্তিহাঁস্বিদগণ ছিলেন । দষ্টিভঙ্গি সঙ্গতিপূর্ণ । 
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পর্ষদ নির্দেশিত সাধারণ উদেশ্যেুলি হুত্রাকারে হুল : বর্তমান কিভাবে 
অতীতের সঙ্গে সম্পকিত তার কার্ষ-ক'রণ রানা, বিভিন্ন যুগের বিবতন ও 
বৈচিত জানা, জাতিত্ববাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্র-জাতীয়তাাদ থেকে চেতনা 
অর্জন, বৈচিএ্রম্ আঞ্চলিক ও ভোগোলিক পরিবেশের সঙ্গে তাঙ্গের জাতীয় 


১২২ গণ শক্ষার স্বপক্ষে 


সংস্কতির বৈশিষ্টা জানা, কিভাবে পুরাণ প্রথা-মাচার ও ধ্যান-ধারণাগুলি নতুন 
মূল্যবোধের পথ ছেড়ে দিয়েছে তার উতিহাসিক ও সামাজিক নিয়মগুলি জানা । 

পরিশেষে উল্লেখ করবো, বামক্রণ্ট সরকারের গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক 
শিক্ষা! কর্মন্থটীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিগ্যালয়ের ইতিহাস পাঠের লক্ষা ও 
উদ্দেশ্ঠগ্তালও কিছু প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীকে উত্তেঞ্জিত করেছে। তার! হিন্দু- 
মুসলমান-ত্রিটিশ যুগ, ভারতের রাজ-পরিবার ও জাতীয়তাবাদের £তিহাস বেশি 
করে পেতে চান এবং যথারীতি প্রাটশন-মধ্য- আধুনিক পর্বভাগ» বিশ্ব সভ্যতার 
ক্লষবিকাশের সে সম্পকিত জাঙশয় ইঞ্চিভাস পাঠ, বিভিন্ন দেশের জনগণের 
চেকগনবিক।শ ও বিপ্রব-বিদ্রোহের কাহিনী তর সম্ভব বর্জনহ করতে চান, এবং 
তারা 'আদিম থেকে শাঁপুনিক যুগ প্ধস্ত মানব জা হর ক্রমবিকাশ মানুষের 
অমশক্জিক্ ইতিহাস প্ড়াতেও নাধান । 

এই নিয়ে বিতর্ক উঠলে (১৯৫ ৫৬ সালে ডা: বিধানচন্দ্ের আমলেও 
ভয়েছিল) ১৯৮১ স"পের ১১ই ডিসে"র ভারতসভা হলে এ বি. টি. এ 
আয়োঞ্জিত মহতী শিক্ষা-কনভেনসনে প্রেরিত শুভেচ্ছা বাণীতে বধিয়্ান 
উতিহীসিক স্বজন শদ্ধেয় শ্রস্থশোভন সরকার বলেছেন “৬, ৭, এবং ৮ ক্লাশের 
জন ইতিহাস বই করার জন্য যে সিলেবাস হয়েছে, তার ডাইরেকৃসন ভালই 
হয়েছে। আমি তপন রায় চৌধুরী মিলে আমার বাড়ীতে বসেই এই রকম 
সিলেবাস করেছিলাম । «ইভাবেই প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক-- এই তিন 
তধ্যায়ে ভাগ করে সাজিয়েছিলাম । এতেও দেখছি সঠিকভাবেই ভারতের সঙ্গে 
বশ্ব-সভ্যতাঁর ইতিচাস পাশাপাশি রয়েছে । ইতিহাসের সিলেবাস করার এই 
নশতিহ ভাল ।"' 

উল্লেখঘোগ্য থে, ১৯৭. সাল থেকে সমণ্ড মাধামিক রে ৬ষ্ট শ্রেণীতে শুধু 
বাণজাপেশ, "ম--১*ম শ্রেণাজে শুধু ভারতের রাজনৈণ্তিক ইতিহাস পড়ানোর 
এগ ডাঃ রাফের আমলে সশোভনবাবুর ঘত মুস্তঘনঙ্গ বিদগ্ধ ইতিহাসব্দিদের গড়া 
ইতিহাস পাঠএম বাঙিত করা হখেছিল । উদ্দেহ্য £ ব্যক্তি পুজা ও উগ্র- 
জাতীয়তাবাদের ছীচে কা্কাচা শিক্ষাগীদের মনকে ঢালাই কর! । 

এ বাঁজো খমফফ্রণ ক্রঘতায় এসে শিক্ষা 'সস্ততির এই ধরণের ব্যাভিচার ও 
বিকাবের অপসারণেও কার্যকর ব্যবস্থা করেছেন বলে স্বাভাবিকভাবেই শ্রেণী- 
বিভক্ত সমাজের কায়েমী স্বার্থপুষ্ট কয়েকটি দলের এবং কতিপয় অবঙ্গয্ধা 
বুদ্ধিজীবীর নগ্ন 1বরুত চেহারা জ্নমানসে উদ্মোচিত হয়েছে! . 


পরিশিঃ 


বর্তমান সংকলনে “গণশিক্ষা স্বপক্ষে” অর্থাৎ ধ্যাপক গণশিক্ষীর 
প্রসারের প্রয়োঙ্গনীয়তা, তাৎপর্য, সম্ভাব্যতা ও কার্যকরী 
পদক্ষেপ সম্বন্ধে যেসব তত্ব ও তথা পরিবেশিত হয়েছে তারই 
পরিপূরক হিসাবে বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনের 
কিছু বক্তব্য সংযোক্ষিত হলো! : 


“আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংক্কাতয় সমন্ত বিগ থাকার দরুণ, 
বিথান এবং সাধারণের মধো একটা; অপার স্নজ্র গ্রাড়িয়ে গেছে। ণৃ্ধ থেকে 
চৈত্তনা রামকষ পর্ন যারা লোকক্িভাক়” এসেছেন জীর়া সকঙলেছ সাধারণ 
লোকের ভাঙায় সাধারণকে শিক্ষা দিষেছেল 1১ 

শ্বামী বিবেকানশন্দ ; বাণী ও ঈচনা : বষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫ 

“শিক্ষ লঙ্গ শোঁককে ইংরানী শিক্ষা দেওয়ার "গণ হলো! তাদের দাসত্ব বনে 
আবদ্ধ করা শিল্ষার্ষেরে মেকল ঘে ভাত গড়ে তুপেছে তা আমাদের 
দাসত্‌ বঞ্ধনে আবদ্ধ করেছে গাখশিজশ £ হিন্দী শ্রাজ 

“আজকাল শিক্ষিছ শেণাহ লোকেদের মধ্য ইংযা শী ভাষা 'ভাবের আদান" 
গ্রদানের মাধ্যম হয়ে পড়েছে । ফলে চাদের সঙ্গে সাধারণ মান্ধষের "রহটা 
বেড়ে চলেছে .? শান্ত ২ হরিজন বন্ধু 

“সামন্তৃতান্মিক এ আভঙাত সমাঙ্গ মুষ্টিমে্স জোকের শিশ্ষার উপর জোর 
দ্লেয়। কিন্তু গণতাছি £ ও সমাঙ্গতাগ্্রিক সমাভ গণি এবং শিক্ষার সমান 
সুযোগের উপর বেশি গুকত্ব আরোপ গে? 

কাঠারী কমিশন রিপোর্ট, পৃ ৮ন 

“ইতিহাসে এমন সদংথ] উদাহবপ দেখ। যায়, যেখানে ক্ষুদ্র একটি সাদীঞজক 
গেন্ঠী ও এলিট সম্প্রদায় শিক্ষাকে তাদের শসন মতা কায়েম রাখার 1বশেষ 
অধিকার হিসাবে বাবহার করে এবং তাছের গুভূত্ব বজায় রাথা এবং সে 
প্রভুত্ব যার উপর প্রত্তিছিহ সেই মূল্যবোধকে দীর্ঘস্থায়ী করার আন্্র 'হসাবে 
বাবার কলে 1” কাঠারী কমিশন বিপোটি, পু ৫ 

«এই দ্রিক থেকে ব্চার করলে [ববয়টি স্পট বোঝা বাঁয় যে» বর্তমান 
শিক্ষা-বাবস্থ। যা সমন্ততীন্ত্রিক ও চিরাঁচতিত সমান্জের সীমাবদ্ধতার মধ্যে 


(খ)) 


একটি সামাজ্যবাদী শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজন মিটানোর জগ্ভ তৈরী হয়েছিল__ 
অবিলঙ্গে তার বৈপ্রবিক পরিবর্তন করা প্রয়োজন, যদি সেই শিক্ষা-বাবস্থাকে 
একটি গণতান্ত্রিক “ সমাজতান্ত্রিক সমাজের 'আধুনিকরণের চাদ মিটাতে 
হয়। আর সেই পরিবর্তন করতে হবে-শিক্ষার লক্ষ, তার বিষয়বস্তু, শিক্ষপ- 
পদ্ধতি) পরিকল্পন1, ছ'ত্রদের সংখ্যা ও উপাদান, শিক্ষক নির্বাচন ও শিক্ষক-শিক্ষণ 
এব” সংগঠন গুভৃশি প্রতিটি বিষয়ের । কার্যত বাঁ প্রয়োজন "তা হলো. শিক্ষা 
শেরে এটি বিরব, বাতে কে "তা নিন্রেই একটি খুবহ কামা সামাজিক, 
অথটনতিক ও সংস্কৃতিক বিথবের সচল! করতে পারে ।+ 

কোঠারী কমিশন রিপো, পৃঃ ৭ 


“ভাই আমাদের মত সাধারণ মান্তষের জীবন, গ্রয়োজন ও আশা- 
আক্কাআণর সঙ্গে শক্ষাকে যুক্ত করার জন্য চেষ্টা করা এবং তা করে শিক্ষাকে 
আমাদের জার লক্ষো পৌছানোর জন্ক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
পরিবর্তনের শর্তিশালী হাতিয়ার হিনাবে গড়ে তোলার কাদ্রের চেয়ে অন্ত 
কোন সংস্কারমূলক কাঙ্জই এত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুবী নয় ।” 

কোঠারী কমিশন রিপোর্ট--পৃ: ৬ 


“বিশেষত প্রাথমিক স্তরে ভাঙ্গা শিক্ষা ( দ্িতীয়-ভাষা শিক্ষা - সঃ) শিশুর 
উপর একটি বিরাট বোঝ! হয়ে দাড়াতে পারে, বদি তা শিশুর উপর চাপিয়ে 
দেওয়া হয় । আর তা হলে পড়াশুনার প্রতি এর গোটা মানসিকতাই 
ক্ষতিগ্রহ্থ হতে পাবে এবং বিগ্ভালফের প্রাতি ভা মন বিরূপ হয়ে উঠতে পারে। 
যখন যাদের মুল উদ্দেখটাই হলো বাঁপক জনগণকে শিক্ষার দিকে টেনে 
আনা সেই স্মত়ে 'এই খটনা নি:সন্দেহে একটি মর্মাস্তক দুর্ঘটনার সামিল 
হবে 1”? ফোঠারী কমিশন রিপোর্ট_ পৃঃ ১৯৫ 

“গ্র্পটি ( কেঞ্্ীয় শিক্ষা মন্ত্রণালষ কর্তৃক নিযুক্ত ষ্টাভি গ্র,প ফর দি ট্রা্ড 
অব ইংলিশ ইন ইগ্ডিযাসঃ) এই মতও প্রকাশ করেছে--ইদ্বানিংকালে 
কতিপয় রাজা ততশয়জ শ্রেণী থেকে ইংরাজী পড়া শুরু করার পথ গ্রন্থ করেছে। 
এই ঘটন। শিক্ষাতন্ের দিক থেকে ক্রটিপুর্ণ। আমর! এই 'অভিমতের সঙ্গে 
সহমত পোষণ করি। আমরা বিশ্বাস করি যে, ইংরাজির মতে? একইি 
বিজাতীয় ভাষা শিখতে শুরু করার আগে মাতৃভাষায় পর্যাপ্ত দথল হওয়া 
প্রয়োজন ।” কোঠারী কমিশন রিপোর্ট--পৃঃ ১৯৬ 


চা 


“আসল কথা, মাধুনিক শিক্ষা! তার বাহন পায় নাই, তাঁর চলাফেরার পথ 
খোলসা হইতেছে না। এখনকার দিনে সবজনীন শিরা সকল সা দেশেই 
মানিয় লওয়! হইয়াছে । “ষ কারণেই হোক 'আমাঁদের দেশে এটা চপিবে 
লা। মহাত্তা গোখ লে এই লহ্‌য়া লড়িয়াছিলেন । খুলিয়া দেশের মধো 
বাংলা দেশের কাছ কইতছেত তিল সবচেয়ে বাধা পাইয়াছেন। 0 

রব্শিদনাথ  'শক্ষার বাধন 

'£মে লক্নীন শিক্ষা দেনের উচ্চাশিক্ষাব শিকড়ে বুস পক্ষানাইবে কোথায়ও 
ছার সাবা পানয়া গেল না) বব শলাগ £ শিক্ষার বাছুন 

"অন্দর ভরসা এহহ কম যে, পুলক লেছেৰ বাতির মামির বব 
[লাকশ্িকগং হায়োক্ছন করিয়াছি সেখানেও বাজ ভহাক প্রতেশ নিষেধ 1 

পবীন্দনাথ - শাক বাহন, 

“লেহা সন্ধে 2 কথা বলা বাহু, ধিক তশ বাচামস হু ফেজ শিখবে না । 
সেই লু দক্ষ ঘাংলাতাযাদের জন (বিথাব অনশন কি তি অধাশনত বাবস্থা, 


হ 


এ কথা বেশ মুখে বলা বাত? াধনাধ শিকার বাহন 
“সহ জঙ্ছে ইক শিখে ধীর দাশ শা েততগন শ্ঠাদেচ মনের মিল 
৮ লা সংল পাসণক সঙ্গে দশে সরতে ৩৪৫ বতড়া এ তে, এহথা নই, 
শ্রেনীতে *শ্রণীহে অস্পু্জাতা 07? পক পলাখ শিক্ষার বাকিকুণ 
শাশনাায় মাতিজাঝতি মা] 55, শত শবজন বীর 5 নিন শশুর সকহও কথাটা! 
ব্কাল পুল একদিন বপোহলাষ। আঙও তার পারার কব দিন ঘৃ! 
ই-রেদে-:*9াবাযন্্বমুফাকণকুক্রে অশ্ব) হয়েছিল আত ত বাদ হা পকণশ্রঃ 
হয় তবে গাঁশ। কার, পুনগারতডি করবার মাচষ খাবে বারে পাওয়। বাবে) 
বইস্নাথ 5 1শনশর সাকির 
“আমর জানি, অনেকের ঘরে বাপক বাপকা সক্চেবিষ্ানায় আভা 
হইতেছে । তাহারা বাংল! ভুলিয়া যায় এবং বাঙাল ছেলে বাংলা সমাঞ্জ 
হইতে যে শত-সহন্্র ভাবস্থত্রে আঙ্গন্ম কাল বাচত্ররদ 'মাকর্ষণ করিয়া পরিপু্ 
হয় সেই-সকল ন্বঞজাতীয় নাড়ির যোগ হইতে তাঙ্বারা বিচ্ছি্ল হয় অথচ 
ইংরেজি সমাঙ্ছের লঙ্গে তাহাদের সন্বপ্ধ থাকে না। তাহারা অরণ্য হুইডে 
উৎ্পাটিত হইয়া বিলাতি টিনের টবের মধে। বড়ো হইতেছে । আমি স্বকর্পে 
শানয়াছি এই শ্রেণীর একটি ছেলে দুর হইতে কয়েকঙ্গন দেশীভাবাপ 


(ঘ) 


আত্মীরকে দেখিয়। তাহার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে £ 1+1920296, 
1+12070০৯ 10900051096 0£ 9381১05 ৪16 ০002178. বাঙালির ছেলের এমন 
দুর্গতি আর কী হইতে পারে! তাহাদের শিশু অবস্থায় বাপ-মা বহু অপবায়ে 
ও বহু 'অপচেগ্রীয় সম্তানদিগকে সকল সমাঞ্জের বাহির করিয়া দিয়া স্বদেশে 
অযোগ্য এবং বিদেশে অগ্রাহা করিয়। তুলিতেছে ৮ 
রবীক্রনাথ £ শিক্ষার সমস্তা 
“ক্েতেমশি করে যে সমাজের এক অংশে শিক্ষার আলোক পড়ে, অন্য 
বৃহত্তর 'ভংখ। শ্ি্গাবিহীন, পে সযাঙ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত । 
সেখানে শিঙ্গিত 'অশিক্ষিতের মাঝখানে অস্ুর্যম্পশ্য অন্ধকারের ব্যবধান । 
তুই ভিন্নজাঁতীয় মাযের চেয়েও এদের চিতের ভিন্নতা আরও বেশি প্রবল |” 
রবীন্ধনাথ : শিক্ষা স্বাঙ্গীকরণ 
“অন্ধ স্বাধীন দেশের সঙ্গে আমাদের একটা মস্ত গ্রভেদ আছে। সেখানে 
শিগ্চার পুর্মতার জন্তে যারা দরকার বোঝে তার! বিদেশ ভাবা শেখে। 
কিন্ত বিদ্ার জন্তো যেটুকু আবশ্বক তার ধেশি তাদের না! শিখলেও চলে । 
কেনন1 তাদের দেশের সমন্ত্ কাজই নিজের ভাষায় 1 
ববান্্রনাথ £ শিক্ষার স্বাঙ্গ করণ 
“বান হোন» ভাগ্য বলে 'অধ্যাত নমাল লে ভাত হয়েছিলুম, তাই কচি 
বয়সে রচন! কর। প কুণ্তি করাত্ধে এক করে তুলতে হয় নি; চলা এবং পান্তা 
খোঁডা ছিপ না একপর্গে । নিজের ভাঙ্বায় শ্িক্ষকে ফুটিয়ে তোলা সাঙ্জিয়ে 
তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি । াই বুঝেছি মাওভাষায় রচনার 
অভ্যাস সঙজ হয়ে গেল নার পরে ষথণসময়ে অন্য ভাষা আরও করে সেটাকে 
সাহস পৃধক ব)খহাঁর করতে কলমে বাধে না; ইংরোজর আতগ্রচপিত জীণ 
বাক)াবলী সাবধানে সেলাই করে করে কীথা বুনতে হয় না ইন্ষুল-পালানে 
অবকাশে যেটকু ইংরে'জ আমি পথে পথে সংগ্রহ করেছি সেটকু নিজের খুশিতে 
বাবঙ্থার করে থাকি + তার প্রধান কারণ, শিশুকাল থেকে বাংলাভাষায় রচন। 
করতে আমি অভ্যন্ত। অন্তত, 'আমার এগারে! বছর বয়স পষস্ত আমার 
কাছে বালা ভাষার কেনে! প্রতিছন্দী ছিল না।.""শিশুকাল থেকে আমার 
মনের পরি তি ঘটেছে কোনো-ভেজাল-ন1-দেওয়া মাতৃভাষায়; সেই খাছে' 
খাছাবস্বপ সঙ্গে যথেষ্ট থান্যপ্রাণ ছিল, যে থাস্ঠপ্রণে সৃষ্টিকর্তা তার জাদুমন্ত্র 
দিয়েছেন” রবীজ্নাথ £ শিক্ষার স্বাজী করণ 


(ড) 


“মর সত্যি ভারতবর্ধ বলতে যদি আমদের মনের যো একট। বিশেষ 
ধ্বনি ওঠে, বাদ আমাদের প্রাণ কাদে স্বদেশবাসীর জনতা, তাছলে একটি বিদেশ 
ভাধণ্র দরকার তবে না পরম্পরের মধো বন্ধন দ্ঢ় করা জনা যে হইব 
শিক্ষিত বিবা বিদেশীপন্তিকে দেশ থেকে বের করবার জন্য স পাস 
করোছন তারা খন লি জর ক্ষমতা ঠঙছে পেল তখন নাদের মধ্যে পরস্পর 
থেকে “শে সরে নাবান এ্রকটা! প্রবণতা পলা তিতি ক গেলি 028 

সংলান্নাপ বস্তু: মাতুজাষা। 

পাসনাজার পর শে নকল যুগ এসেছে! কিক বালা দানন্দেক 
পাকবর্তে 'পয়েছে খ ওচিগজা। সংহত এ শি দা ঘষে দেশ হল 
1 ৩) হাতল চরিত চা ইত গেন 2 সং এন5 39 ভদাদের উদ্চাশি৮] 
মী শ্রমকদের বাকদের মুত মলে করবেন মার জ্ঞান ও াশক্টাকে মনে 
করেন আং লেক কুলকশির মতে! তিনি এ বদষে ভর এলশ্চিহ। যেও বাকদে 
শুনের নক পড়লে হছে যেবস্দোরণ ঘটধেও তা প্রথমত ও প্রধান 
সব্কাংব্ বিরুদেহ পর্চাল হবে ( গেলি । 

““উপ্রস্ধ রয়েছে জাবণ-বিথাপয়, ধেখানে বঙগগামবিহীনভাবে চলতে থাছে 
গণশিবন । এসখানে জীবনই হজে! শিক্ষা আর শ্গাধীরা হলো ভিতর 
জাবন- অভিজ্ঞায় পাঁরপুদ হস্ত বয় লোকেগা  ধ্যাংলনিন 

“রাাশয়ার আর-পশি ধিতীয় ক]াথারণ একদা বলেছিলেন, অজ্ঞান ৭ 
অশিক্ষিত প্রন্থাধগুলীকে শাসন করা সহঙ্জতর 0 বিশ্বের মানচিকছের দিকে 
দষ্টিপ!ত করলে প্রক্লভপক্ষে আজ এই চারিঝি৬ বৈশিক্গাই ধরা পড়ে । দেখা 
যায়, যে-দব ছে “শজনপার্থ বিরোধী 2 গণতজ্ বিরোধী সরকার আখতয় 
রয়েছে “পাবে আমজবী মাগযের শক্ষ। সংক্ক তত কোন প্রবেশাধিকার নেই | 

(ভিঃ ধুমানেত ) 

“পুবে বলিয়াছি, পশ্চিমের পোস্পুত্ তার (বাপি বাপকেও ছাঁড়াহয়া 
চলে। 'আমেনিকায় দেখিলাম, ছেঁটের সাহায্যে কাত খড়েবড়ো [বস্তালয় 
চলিতেছে ধেখানে ছারদ্ধের বেন্ণ নাই বলিলেহ হয়। হুরোপেও দগিদ্র 
ছাত্রদের জন সুলভ শিক্ষার উপায় 'অনে৯ আছে কেবল গরিব বলিয়া, 
'ভামাদের দেশের শিক্ষা মামাদের সামথের তুলনায় পশ্চিমের চেয়ে এহ বেশি 
ছুমুল্য হইল? ভাথচ এই ভারভবধেই এদিন বিদ্যা টাক লইয়া বেচাকেন! 
হইত ন11 ববক্রলাথ--শিক্ার বাহন 


লেখক পরিচিতি 


গ্রীনতী অনিল! দেবী : প্রাক্তন শিক্ষিকা, শিক্ষাবিদ, শিক্ষা ও শিক্ষক 
আন্দোলনের 'অবিসংবাদি নেত্রী, বিধান পরিষদের প্রাক্তন শিক্ষক প্রতিনিধি | 
বর্তমানে পাশ্চমধঙ্গ উচ্চ মাধামিক সংসদের সভাপতি । 

ভ্রীগোলোকপভি রাক়্ : শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষা ও শিক্ষক 'আন্দোলনের 
অন্ঠতম বিশিঈ শেত1। বঙমানে একটি মাধামিক বিদ্ধালজের প্রধান শিক্ষক । 

প্ীপার্থ দে: অধ্যাপক, শিশণীবিদ, প্রবন্ধকার ও গণ-আন্দোলনের 
নেত। । বতমানে বামফ্রট সরকারেগ শিক্ষামন্ত্রী (প্রাথমিক এ মাধাম্ক । 

ডঃ রমেআকুমার পোদ্দার 2 শিক? গবেধক, শিশ্ষণাবিদ 1 বর্তমানে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্ধা | 

জ্ীভনেশ মৈত্ি : 'শফিকত শিনবধত শিক্ষা ও শিক্ষক াক্দটোলনেক 
নতা। তিএপুর অবাক বর্ঠযালে পশ্চিমবঙ্গ শধাশিনণ পর্ষদের সভাপতি, 

শীমধুসৃ্দন ৮ নভা £ পক )এন্ণ শি, ধ্র্বদ ক রি) শ্রপক বর 
ব্ষানে একটি মাধ্যামক্ক গ্যাপ প্রধান শিক্ষক | বর্তমান স্ংকলনেং 
সম্পাদক । 

ডঃ পাধন্র সরকার - শি» শিক্ষাবিদ, গবেবক্, ভাঘাভব্ববিদদ, 
প্রবন্ধকার । বঙমানে যাদবপুর বশ্ববিগালয়ের বাংলা বিষয়ের খিডাব । 

ভঃ শুক্র চক্রবনী]। : শিনকত শিক্ষাবিদ, প্রবন্দক্কার, নাটাকাণ। 
বগ্তসানে একটি মজ বিগা'লষ্রে আধা) 

ডঃ প্রজ্ভ।তকুমার গোস্ব।ম। 2 শৈগাত শিসাবিধত  সাতখাদি »১ 
গ্রবন্ধকার, গ্রন্থকার । বর্তমানে একটি মগব্গাসষ্রে বাপ বিভাগের 
অধ্যাপক । 

ভঃ সমরেকজ্দ্কুমার জান।, [শক্ত আবকাকাগ প্রহকার 1 বর্তমানে 
একটি মাধামষক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক | 

আআমনোরঞজন চট্রোপাধ্যায় 2 শিক, প্রবন্ধ জার, শিক্ষাবিদ । 
বর্তমানে একটি যাধ্যাক বিদ্যালয়ের [শক্ষক । 


